৮ম ধও ১ম অধ্যায় । 
১ম আহিক । 
4 ও এই তকে কিছ তাড়ি কিছ এডি আবি ভখ্চতি কিস্তি কাকি সক রি 
? 
;  ন্যায়-দর্শন। 
নর 
১ গৌতম-সুত্র, নূতন টীকী এব 
” 
রর বিস্ত.ত ব্যাখ্যা সমেত । 
রি 
1 
বাজী হান ও জমি জরি 


 সধুক্তু নার রা সীক্নীৰ তৈরী এম, এ, নি, এল্, 


মহাশয়ের বিশের উদ্দ্যোদে ও সাভাযো 


লে 
পান শী 
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পা 
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কলিকাত1। 


২ নং ননাকিদি পস্তাগ্চপপ লেন ইতবাজানসংস্কৃতি সে 
শ্রামাস্রাভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্বারা মুদ্দিত। 
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ন্যায়দর্শন | 


প্রথম অধ্যায়। 


ও নমঃ শিবায় | 


প্রমাণপ্রমেয়সৎশয়প্রয়োজনদৃষীস্তসিদ্ধাস্তাবয়বতর্কনির্ণয়- 
বাদজণ্পবিতগ্াহেত্বীভীসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানীৎ তত্ব- 
জ্ঞানান্নিশ্রেয়সাধিগমঃ ॥ ১ ॥ সু॥ 
্‌ জুয়ে। হরিহরং বন্দে প্রক্ুত্যৈকং পরাৎ্পরম্‌। 
প্রায়াগমিব মূটানামপি মালিম্তনাশিনমূ ॥ 
মহর্ষি, গ্রোতমং নৌমি বাংন্যায়নমহং পুনঃ | 
গোলোকনাথপিতরৎ ্যায়রত্বমনস্তরমূ ॥ 
বান্দেবভবানন্দরঘুনাথাদিতো যথা । 
অবনী শোভিতা তথ্বন্রবন্বীপোহপি শোভিতঃ ॥ 
জাতত্তশ্মিন্‌ নবীপে হরিনাখঃ রিয়া সুধী । 
বাখ্যামি চ্যায়সুত্রাণি ভাষ্যাদেরনুসারতঃ ॥ 
অনাদ্দিবাসনাদোষবিমূঢ়ান্ ছুংখমহার্ঁবে নিমগ্ানশেষ- 
জীবান্‌ তম্মাদুত্তিতীতু্ঘপি তরুপায়াশ্রাপ্যা পুনঃ পুনরাবর্ত- 
মানানুদদিধীবুঃ পরমকারুণিকো! মহর্ষিরক্ষপাদঃ আহিক্ষিকী- 
ছুঃখম্বয-জগতে প্রাণিমাত্রই হঃখার্ণবে নিমগ্ন অর্থাৎ নির্ভর ছুঃখ- 
প্রবাহ তোগ করিয়া থাকে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে, যে কিঞ্চিৎ সুখের অনুভব 


ই স্যায়দর্শন | 


শান্ত্রং গ্রণীতবান্‌ তচ্চ গ্রমাণেত্যাদি, অত্র প্রমাঁণানি চ প্রমেয়ক 
স্ইত্যাদি পরকারেণ ঘন্দসমাসো বোধ্যঃ | 

প্রমাণপ্রমেয়াদীনা* ষোড়শপদার্ধানাং তত্বজ্বীনাঁ অপাঁধাঁরণ- 
ধম্মপ্রকারেণাবধাঁরণাঁৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমো মোক্ষপ্রাপ্ডির্ভবতী- 
ত্যর্থঃ | তন্য ভাবস্তত্বমিতি বুযু্পত্তা তন্্রশব্দেনাসাধার৭- 
ধম্পলাভঃ | বন চ ধরন্সঃ প্রমাণত্বপ্রামেয়ত্বাত্ত্বশরীরভিন্নত্বাদি- 
রূপঃ | নিগ্রহস্থানানামিত্যত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠী, তর্যাশ্চ বিশেষ্যত্ব- 
মর্থঃ,। তেন প্রমাণাদিধার্মিকাসাধারণধন্মপ্রকারকনির্ণয়লাভঃ ॥ 
অথবা তত্র সম্বন্ধে ষষ্ঠী তত্রস্য জ্ঞানং তত্জ্ঞানমিত্যত্র কম্্মণি 
যষ্ঠী, তেন প্রমাণাদিনিষ্ঠীসাধারণধর্মপ্রকারজ্ঞানলাভঃ | জ্ঞান- 
পদ্চ দোষবিশেষাদ্ভনভিভূতবথার্ধনির্ণয়পরম্‌ | তেন সংসাঁর- 
দশায়া শরীরাদাবাত্বত্বনির্যয়সত্বেইপি কদাচিদাস্মিনি আত্মত্- 





হয়, তাহা মহাসাগরের কল্লোলপতিত জীবের মুখোভ্বোলন জন্য 
সুখের স্তায় ক্ষণিক সুখ, এ জীব সকলকে ছুঃখমহার্ণৰ হইতে উদ্ধার 
করিবার জন্য মহর্ষি অক্ষপাদ স্যায়শাল্তর প্রণয়ন করিয়াছেন। 

উক্ত শাস্সে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও তাহার 
পরীক্ষা এই তিনটি নির্ণাতি হইয়াছে । উদ্দেশ--বত্তব্য পদার্থের নাম 
কথন) লক্ষণ--অসাধারণ ধর্ম । যে ধর্ম যাহার লক্ষণ বলিয়া পরিগৃহীত 
হয়, তাহ! যদি তন্িন্ন বস্ততে না! থাকিয়া তজ্জাতীয় সকল বস্ততে থাকে, 
তাহ! হইলে তাহাকে অসাধারণ ধর্ম বলে। পরীক্ষা--পরমত নিরাকরণ 
ও স্বমত সংশ্থাপন। এই গ্রন্থ পাচ অধ্যায়ে পরিসমাণ্ত হইয়াছে। 
ইহার প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণাদি পদার্থের উদ্দেশ লক্ষণ ও ছলের 
পরীক্ষা । এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এই তিন অধ্যায়ে প্রমাণ প্রমেয়া- 
দির পরীক্ষা । এবং পঞ্চম অধ্যায়ে জাতি ও নিগ্রহস্থানের বিশেষ ল্গণ 
ও তাহার পরীক্ষা বর্ণিত হইয়াছে । তন্মধ্যে গ্রন্থকার প্রথম তত্র দ্বারা 
প্রমাণাদি পদার্থের নাম, গ্রন্থের প্রয়োজন, ওপগ্রন্থের গ্রাতিপাদ্যের সহিত 


প্রথম আহক | ৩ 


জ্ঞানজননেইপি চন মোক্ষাপত্তিঃ | তাদৃশজ্ঞানব্য ভ্রমত্বা্, শরী- 
রাগ্যভেদবাননারূপদো ষাগ্যভিভূতত্বাচ্চেতি | অনেন গ্রন্থেন 
প্রমাণাদীনামুদ্দেশলক্ষণপরীক্ষাঃ প্রতিপাদিতাঃ। তত্র উদ্দেশঃ 
গুতিপাগ্যানাৎ পদার্ধানাঁ নামকীর্ভনম্‌। লক্ষণমসাধারণে। ধন্্ঃ। 
পরীক্ষা চ যুক্ত্যাদিন। পরমতনিরাকরণসহিতন্মমতসংস্থাপনম্‌ ॥ 

এতদ্গ্রন্থস্ত পঞ্চাধ্যায়াতঘ্বকঃ | ভত্র প্রথমাধ্যায়ে প্রমাণাদীনাৎ 
উদ্দেশলক্ষণে, ছলপরীক্ষা চ | দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থাধ্যায়েষু 
সৎশয়গামাঁথাদীনাঁং পরীক্ষা | পঞ্চমাধ্যাঁয়ে চ জাতিনিগ্রহস্থীন- 
বিশেষলক্ষণানি তৎ্পরীক্ষ। চ নিরূপিতা। অনেন স্ুত্রেণ চ 
উদ্দেশপ্রয়োজনসন্বন্ধাঃ সুচিত1ঃ। তত্র উদ্দেশঃ প্রমাঁণগামেয়াঁদি- 
শব্দনির্দেশঃ, গুয়োজনমপবর্গচ 1 জন্বন্ধঃ প্রমাণাঁদিপদার্ধ- 
গ্রন্থয়োঃ গ্রতিপাগ্ঘপ্রতিপাঁদকভাঁবঃ, মোক্ষগ্রন্থয়োশ্চ প্রায়োজ্য- 
এয়োজকভাব ইতি । 





' অন্বন্ধ নির্দেশ করিয়াছেন । নাম প্রমাণ প্রমেয় ইত্যাদি যোলটী সংজ্ঞা। 
প্রয়োজন অপবর্থ “ অর্থীন্ মুক্তি ”। গ্রন্থের প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থে ষে 
প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক ভাব আছে তাহাই সম্বন্ধ । গ্রন্থের প্রয়োজনাদি 
জানিলে, পাঠকবর্থের, গ্রন্থাধ্যয়নে প্রবৃত্তি হয়। প্রয়োজনের ও সম্বন্ধের 
জ্ঞান না থাকিলে কোন ব্যক্তিই কোন কার্্য প্রবৃস্ত হয় না, এই 
নিমিত্তই গ্রন্থকারগরণ গ্রন্থের প্রথমে প্রয়োজন ও সম্বন্ধ কহিয়! থাকেন। 
প্রমাণ প্রমের সংশয় গ্রভৃতির তত্ব জ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়মাধিগম “অর্থাৎ, 
নির্বাণ মুক্তিলাভ হয়” । তত্বজ্ঞান ষথার্থ জ্ঞান “অর্থাৎ যাহাতে যে ধর্ম 
বিদ্যমান আছে, সেই ধর্ম পুরস্কারে তাহার অসংশয়রূপে জ্ঞান ”। 
যথা, রজ্জুতে রজ্জুত্বুদ্ধি, অর্পে জর্ণত্ববুদ্ধি, এস্থলে প্রমাণাদিতে 
গ্রস্ণণত্বাদিবুদ্ধি, ও আত্মাতে আত্মত্ববুদ্ধি, ও উৎ্পত্তিবিনাশরাহিত্য- 
বুদ্ধি, এবং শরীরাদি ভিন্নত্ববুদ্ধি ইত্যাদ্ি। এই শাস্ত্র পর্ধ্যালোচনা! 
করিলে কেবল অপবর্থলাভই হয়, এমন নহে। বিজ্ঞান পদার্থের স্বরূপ, 


৪ হ্যায়দর্শন | 


অথ জাতেহপি তত্বজ্ঞানে কর্্মজন্যাদৃষ্টবশাচ্ছরীরপ্রবাহো 
ভবিষ্যত্যেব কুতোঁহপবর্গবার্তেত্যাশঙ্কায়ামাহ 

ছংখজন্মপ্ররভিদোৌষমিধ্যাজ্ঞানানামুভরোত্তরাপায়ে 

তদনস্তরাঁপায়াদপবর্গ$ ॥ ২ ॥ সু ॥ 

ছুঃখজন্সাদীনাৎ মধ্যে য উত্তরোত্বরঃ, তশ্যাপায়ে বিনাশে 
সতি, অনস্তরস্য পূর্ধন্ত নাশাঁৎ ক্রমশোহপবর্গে ভবতীত্যর্থঃ । 
তথাচ আত্মা শরীরাদিভিন্ন ইত্যাদিরপতত্বজ্ঞানে জাঁতে আদে৷ 
শরীরমেবাত্েত্যাদিমিথ্যাজ্ঞানস্য নাশে। ভবতি, ততো মিথ্যা- 





তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও যুক্তি প্রভৃতিরও বিশেষরূপে জ্ঞান হয়, এজন্ত 
ইহলোকে অনির্বচনীয় আনদলাঁভ হইয়া থাকে। এই শীগ্রকে 
আবিক্ষিকী ন্যায় বা! তর্কশাস্ত্র বলিয়া থাকে | ১ ॥ 

উক্তরূপে তত্বজ্ঞান হইলে, ষে প্রকারে আত্যন্তিক ছুঃখ বিনাশরূপ 
মোক্ষ হয়, তাহার প্রণালী দুঃখজন্রেত্যাদি দ্বিতীক্বহৃত্র দ্বার। প্রদর্শন 
করিতেছেন। 

প্রাণি মাত্রেই প্রায় শরীরকে আত্মা বলিয়া জানে। অন্রিমিত্ত 
আমি স্ুল, আমি কৃশ, আমি জন্মিয়াছি, আমার সৃত্যু হইবে, 
এইরূপ ধারণ! হইয়া থাকে । যখন মনুষ্য যোগশান্বিহিত অনুষ্ঠান 
বারা, চিত্তের বশতা, এবং শ্রুতি ও আবিক্ষিকী প্রভৃতি শাস্ত্রের 
আলোচনাদ্ধি দ্বারা, তত্বজ্ঞানলাভ করে, তখন মনুষ্যের মিখ্যাজ্ঞানের 
নাশ হয়। মিধ্যাজ্ঞান, যথা শরীরে আত্মত্ববুদ্ধি, আত্মাতে উত্পননত্ব 
ও বিনাশিত্ববুদ্ধি ইত্যাদি, &ঁ মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হইলে, পাপপুণ্য- 
সাধিক! প্রবৃত্তির, কিৎব! পাপ ও পুণ্যের বিনাশ হয়। প্রবৃত্তির বিনাশ 
হইলে, জন্মের উচ্ছেদে হয়, এবং জন্মের অভাব হইলে, শরীরের অভাব 
হয়, তজ্জন্য ছুঃখের আত্যস্তিক বিনাশ হয়। অর্থাৎ উক্ত প্রকার ছঞখ 
নাশের পর পুনর্ধার সেই আত্মার ছুঃখ জন্মে না। ঈদৃশ আত্যন্তিক 
ছুঃখের উচ্ছেদই অপবর্গ। মহর্ধির অভিপ্রায় এই, যোগশাস্ত্রে বিহিত 
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জ্ঞাননাশে দোষস্য রাগঘেষমোহত্রয়প্য নাশে। জায়তে | অত্র 
দোষপদার্থঃ মিথ্যাজ্ঞানজন্যবাসনেতি কেচিত, তন্নাশে চ 
তন্যলিকায়াঃ প্রর্ত্বেঃ সুখদুঃখভোগনম্পাদকশরীরাদিবিষ- 
রিণ্যাঃ প্ররত্বেরপায়ো ভবতি। প্ররত্িরত্র ধর্মীধন্মো বা ততঃ 
প্ররত্তিনাঁশে দতি জন্মনঃ প্রথমশরীরসশ্বন্বস্য উচ্ছেদে ভবতি। 
তদনন্তরং জন্মাভাবেন ছুঃখহেতোঃশরীরপ্যাভাঁবেন দুঃখ নোৎ- 
পতৃমহতি। উত্পর্স্য তু ছুঃখস্য সহজকারণত এব নাশো জায়তে 
তেন আত্যন্তিকছুঃখনাশঃ সম্পগ্যতে, স এবাপবর্গপদার্থঃ | 
অত্র গরমাণৎ, দুঃখেনাত্যন্তৎ বিমুক্তশ্চরতি ইত্যাদি শ্রুতি: | 


ক্রিয়া দ্বারা, কিংবা ঈশ্বরের অনুগ্রহ 'বশতঃ চিত্তের বিশুদ্ধতা ও বশতা! 
লাভ করতঃ আহ্বিক্ষিকী শীন্ত্ের পর্য্যণলোচনা করিলে তব্বজ্ঞানের অবস্তই 
উদ্রয় হয়। যদিচ যৌগশাস্ত্রের ক্রিয়ার এস্থলে কোন উল্লেখ নাই, কিন্ত 
পরীক্ষান্থলে তাহার উল্লেখ থাকায় এস্থলেও তাহা লিখিত হইল। 
তত্বজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান; আত্মা, শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে 
পৃথক্‌, এবং আত্মার উত্পত্তি ও বিনাশ নাই, এইরূপ জ্ঞান। এ 
সকল জ্ঞান বহুকাল আত্মাকে চিন্তা করিলে “অর্থাৎ ধ্যান করিলে” 
দটতর হয়। “অর্থাৎ তাহার আর সংশয় জন্মে না, এবং আত্বাই শরীর 
এইরূপ যে মিথ্যাজ্ঞান ও এরূপ দৃঢ়তর মিথ্যা সংস্কার থাকে তাহার 
সমূলে উচ্ছেদ হয়। রূপ অজ্ঞীনের উচ্ছেদ হইলে, অজ্ঞানমূলক 
দোষের, অর্থাৎ রাগ, ছ্বেষ, মোহ এই তিনটার অভাব হয়। তত্পরে রাগ 
দ্বেষ মোহের নাশ হইলে তজ্জন্ত প্রবৃত্তির বিনাশ হয়। অর্থাৎ শরীরাদিতে 
এব পুণ্য কি পাপ কার্য্যে উৎ্কট প্রবৃত্তি হয় না। প্রবৃত্তি না হইলে 
, উজ্জন্ত পুণ্য কি পাপ আর নূতন জন্মে না। পূর্ব পর্র্ব জন্মে উৎপন্ন ষে 
অদৃষ্ট পাপ ও পুণ্য সমুদায় তাহা ক্রমশঃ ইহ জন্মে কি জন্মাস্তর গ্রহণ 
করিয়াই, বা হউক, ভোগ হইয়! ক্ষয় হয়। ও অনৃষ্ট নিঃশেষ রূপে বিনষ্ট 
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অয়মাশয়ঃ তত্বজ্ঞানেন বালনানাশাত্বত্বজ্ঞানিনোইদৃষ্টৎ নোৎ- 
পদ্তে সঞ্চিতানৃষ্টপ্য তু ইহ জন্মনি জন্মান্তরে ব। ভোগেন 
ক্রমশঃ ক্ষয়ো ভবতি | অতোহ্দ্ষ্টাভীবেন জন্ম উচ্ছিগ্যতে ততো 
মোক্ষঃ সম্পছ্যতে ইতি | কেচিত্বু তত্বজ্ঞানেন মিথ্যাজ্ঞাননাশে 
অদৃষ্টমপি নশ্তি । অতো ন তত্বজ্ঞানিনো ভোগ ইত্যাছঃ, অত্র 
অপবর্গপদমপবর্গপ্রাপ্তিপরম্‌ । তেন ছুঃখাঁপায়াঁদপবর্গ ইত্যত্র 
পঞ্চম্যর্থন্য গুয়োজ্যতবস্য নাঁসঙ্গতিঃ | প্রাণ্ডো। প্রয়োজ্যত্বপ্যান্ব- 
য়াৎ। পঞ্চম্যর্থোইভেদঃ অপবর্ণশব্স্ত অপবর্গপর ইতি কেচিৎ | 
প্রমীয়তেইনেনেতি করণে নু পুত্যয়েন নিপ্পন্নাথ প্রামিতি- 
করণত্বরূপস্ঠ প্রমাণলক্ষণস্য সহজজত এব বোঁধো ভবতি ইতি 
স্বাতন্ত্রেণ তল্পক্ষণমনুত্া প্রমাণ বিভজতে | গ্রত্যক্ষেত্যাদি | 


হইলে আর জন্ম অর্থাৎ শরীর ধারণ করিতে হয় না। জন্মনা হইলে 
শরীর না থাকায় আর কি প্রকারে কেবল আত্মার ছঃখ হইবে? এ 
ছুঃখের সমূলে উচ্ছ্দেই অপবর্গ। অতএব শ্রুতিও আছে “অশরীরৎ 
বাবসন্তৎ প্রিষ়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ” অর্থাৎ শরীরশুম্ত আত্মাকে সুখ ও 
ছঃখস্পর্শ করিতে পারে না। মুক্তি ছুই প্রকার জীবনুক্তি ও পরম 
মুক্তি। জীবন্ুক্তি শরীর থাকিব মিথ্যাজ্ঞীনজন্যবাসনা নাশ “অর্থাৎ 
শরীরই আত্মা ঈদৃশ স্তস্কারের উচ্ছেদ” । পরম যুক্তি ছুঃখের আত্যত্তিক 
বিনাশ ॥২॥ 

প্রমাণশব্দটী প্র উপসর্গ মা ধাতু গুযট প্রত্যয় দ্বারা নিপ্পন্ন হইয়াছে। 
তন্মধ্যে প্রশব্দ সহকারে মাধাতুর অর্থ ষথার্থ জ্ঞান গুটট প্রত্যয়ের অর্থ করণ, 
তিনটী মিলিত হইয়া প্রমিতির করণকে বোধ করায় এজন্য প্রমিতির 
করণত্বরূপ লক্ষণের প্রমাণ শব্দ দ্বারা বোধ জন্মে, অতএব প্রমাণের 
লক্ষণের কথন নিপ্রয়োজন বিধায়, লক্ষণকে স্বতন্ত্র না কহিয়! প্রমাণকে 
বিভাগ করিতেছেন। 
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প্রত্যক্ষান্মানোপমানশব্দাও প্রমাণানি ॥ ৩ | সু ॥ 


প্রত্যক্ষেত্যাদি প্রত্যক্ষাদিভেদেন প্রমাণানি চতুর্কিধানী- 
ত্যর্থঃ। অত্র গ্রমিতেঃ করণং প্রমাণং, গ্রমিতিশ্চ স্মৃত্যন্তভ্রমভিন্ন- 
জ্ঞান বিবক্ষিতং তেন সংক্কারদ্বার! স্মতিজনকানুভবস্য ভ্রম- 
জনকপিতদূরত্বাদেঃ ব্যভিচারিহেতুজ্জানাদেশ্চাপ্রাপ্তা5» ন 
হানিগানঙ্গঃ ৷ প্রত্যক্ষপদস্ত গ্রুতি অক্ষীণীত্যব্যয়ীভাঁবনিষ্পন্নং 
ইক্ড্রিয়মাত্রজন্যৎ জ্ঞানবিশেষৎ বোঁধয়তি, ততঃ প্রাতাক্ষমস্ত্য- 
ন্মিন্নিত্যর্থেশা আদিত্বাদচ্প্রত্যয়েন নিম্পন্নম্‌ | প্রত্যক্ষগরমাঁণ- 





কাধ্য মাত্রেই কর্তী ও করণকে অপেক্ষা করে, কর্তা ও করণ না 
থাকিলে কাধ্য জন্মে না। বস্ত প্রভৃতি কাধ্যের কর্ত। তন্তবায় প্রভৃতি, করণ 
তুরী (মাকু) প্রভৃতি ও তুরীর সহিত ভন্তর সংযোগ ব্যাপার। তাহার 
শ্তায় জ্ঞানও একটী কাঁ্ধ্য বলিয়া, তাহার কর্ত1 ও করণ অবশ্তঠই আছে । 
বাহার যত্বে কার্য জন্মায় সেই' কর্তী। যাহার ব্যাপারের অনম্তরই 
কাধ্য উৎপন্ন হয় তাহার নাম করণ। আত্মার যত্ে জ্ঞান জন্মাইতেছে, 
এজন্য জ্ঞানের কর্তা আঁত্ব।। ইক্রিয় ও ব্যাপ্তি জ্ঞানাদিপ্রভৃতির ব্যাপারের 
অনন্তর জ্ঞান উৎপন্ন হয় এজন্য ইন্দ্রিয় ও ব্যাণ্তিজ্ঞানাদি জ্ঞানের 
করণ; শী যথার্থ জ্ঞানের করণই প্রমাণ, প্র প্রমাণ চারি প্রকারে 
বিভক্ত হইয়াছে যথা! প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব । প্রত্যক্ষ 
শবটা জ্ঞানবিশেষকে বুঝায় ও জ্ঞানবিশেষের করণকেও বুঝায় 
এই শ্থাত্রে প্রত্যক্ষশণব্ধের অর্থ প্রত্যন্গ প্রমিত্তির করণ, সেই করণ 
চক্ষু নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় । প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ উত্তর 
হ্ত্রে বর্ণিত হইবে। শুত্রস্থিত অনুমান শব্ষটী: অন্ুমিতি করণের 
বোধক। এজন্য অনুমিতির করণই অনুমান প্রমাণ । ব্যাপ্য পদা- 
ঘের €ধূমাদির) দর্শনানস্তর ব্যাপক পদার্থের (বহ্যাদির ) নিশ্য়কে 
অনুমিতি কহে। যথা কোন গৃহাঁদিতে দূর হইতে ধুম দর্শন করিলে 
উর গৃহে বি আছে এইরূপ নিশ্য় সকলেরই হইয়া! থাফে। এবং 
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মপি প্রতিপাদয়তীতি কেচিৎ | বস্ততত্ত অক্ষপদ্দঘটিত- 
বু্পত্বের্ভাষ্যাদো দর্শনেন প্রতিগ্ণতমক্ষং ইন্ড্রিয়ং ইতি কর্ষ্দ- 
ধারয়েণশৈব ইন্ড্রিয়বোধকত্বং লুলভমিতি ধ্যেয়ম। অনুমান- 
শক্দোহপি অনুমাত্যনেনেতি বুযুৎ্পত্যা। অন্ুমিতিকরণবোধকঃ | 
এবমুত্তরত্রাপি | জ্ঞানৎ দ্িবিধং স্থতিরনুভবশ্চেতি অনুভবোইপি 
চতুর্বিধঃ প্রত্যক্ষমন্মিতিরুপমিতিঃ শাব্দশ্চেতি ভেদাদিতি ॥ 
তেষু প্রত্যক্ষৎ লক্ষয়তি । 


নদীতে জল বৃদ্ধি বা বেগের আধিক্য দেখিলে কোন দেশে বৃষ্টি হইয়াছে 

এইরূপ নির্ণয় অবশ্ঠই হয়। এস্ছলে উক্ত বহর নিশ্চয় ও বৃষ্টি হই- 

মাছে এই নির্ণয় বাহ কোন ইক্জ্রিয়ের দ্বারা জন্মায় না । কিন্ত ব্যাপ্য 

ধূমাদ্ি বা নদীবৃদ্ধি ও বেগ দর্শনানস্তর জন্মীইতেছে, এজন্য উক্ত 

নিশ্য়কে অনুমিতি বলিতে হইবে। এইস্থলে ধূমটী বহ্ছির ব্যাপ্য ও 

বহি ধূমের ব্যাপক, এবং নদীবৃদ্ধি ও বেগ বৃষ্টির ব্যাপ্য এবং বৃষ্টি 
নদীবৃদ্ধি ও বেগের ব্যাপক । যে পদার্থ না থাকিলে যে বস্তর অভাব 

থাকে, উক্ত পদার্থের ব্যাপ্য উক্ত বস্ত হয়। যথা বহ্ছি না থাকিলে 

ধুম কদাচ থাকিতে পারে না অতএব ধূম বহিচপদার্থের ব্যাপ্য 

ও বহ্ছি ধূমের ব্যাপক, এবং বৃষ্টি না হইলে নদীবৃদ্ধি বা জলের বেগ 

কখনই হইতে পারে না, সুতরাং নদীবৃদ্ধি ও বেগ বৃষ্টির ব্যাপ্য, ও বৃষ্টি 

উহার ব্যাপক । যে জ্ঞানটী যে পদার্থের অনস্তর নিয়ত উৎপন্ন হয় অথচ 

মধ্যে ব্যাপার থাকে, সেই পদার্থটী সেই জ্ঞানের করণ হয়। এস্থলে 

বহি আছে এই জ্ঞানটা ধূমদর্শনের অনন্তর নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে, 

এবং নদীবৃদ্ধি দর্শনানস্তর বৃষ্টি হইয়াছে এই নিশ্চয়টা নিয়ত হয়, 

ও মধ্যে বহ্িব্যাপ্য ধূমবিশিষ্টপর্ত ইত্যাদি পরামর্শ জন্মে । অতএব 

এ ধুম দর্শনাদি বহ্ৃযাদির অন্ুমিতির করণ হইতেছে । তজ্জন্ত অনুমান 

শব্ষে তাহাকেই বৌধ করিবে। এ বিষয় স্থলাস্তরে বিশেষরূপে বিবৃত, 
করা ধাইবে। এবং উপমিতির করণ উপমান, ও শাবোধের করণ শব্দ 

ইহাদের বিবরণ ইহাদের লক্ষণ কথনস্থলে বিবৃত করিব | ৩। স্ু॥ 





প্রথম আহ্কেক। ৯ 


ইন্ডরিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎ্পন্নৎ জ্ঞানমব্যপদেশ্বা- 
মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্বকৎ প্রত্যক্ষমূ ইতি ॥8॥ সু ॥ 


ইন্ড্রিয়স্য চক্ষুরাদেরর৫থেন সহ যঃ সন্নিকর্ষঃ তেন উত্পন্নং 
অব্যভিচারি ভরমভিন্নং জ্ঞানং প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষপ্রমিতিরিত্যর্থঃ | 
জবাকুমুমাদিনন্লিধানবশাৎ ল্ফরটিকাঁদে। রক্ততাগ্রতীতির্ভম এব 
অতভ্তত্রাতিব্যাপ্ডিবারণায় অব্যভিচারীতি বিশেষণম্। তগ্প্রত্য- 
ক্ষং দ্বিবিধং অব্যপদেশ্যৎ ব্যবসায়াত্মকঞ্চ | তত্র অব্যপদেশ্যং 
নির্কিকল্পকং তচ্চ প্রকারতাদিশুন্যং ব্যবসায়াত্বকৎ, বিশিষ্ট 
জ্ঞানং তচ্চ প্রকারতাদিবিশিষ্টং অব্যপদেশ্যমিত্যাদের্বিভাগ- 





প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ কহিতেছেন। চক্ষু ত্বক ও নাসিক! প্রভৃতি 
বাহ্‌ ইঞ্রিক্, কিংবা আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয় মনঃ, বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়া, ষে 
অব্যভিচারি, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের জনক হয়, সেই জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ 
প্রমিতি। চক্ষু ও জিহ্বাদি ইন্জিয় দ্বার! রূপ রসাদির যাহা সাক্ষাৎকার হয় 
উক্ত সাক্ষা্কারই প্রত্যক্ষ প্রমিতি। এস্থানে এই আশঙ্কা হইতে পারে, 
চক্ষু যখন বাহ্‌ বস্তর প্রত্যক্ষ উৎপাদন করে, তশ্কালে চক্ষ শরীরেই 
থাকে শরীর হইতে নির্গত হয় না। কিরূপে ঘটাদিতে সংযুক্ত হইয়া, 
তাহার প্রত্যক্ষ সম্পাদন করে, এই শঙ্কা বিশেষ বিবেচনা করিলে, দূরী- 
কৃত অবশ্ঠই হইবে । কারণ দীপ, গৃহাদ্ির একদ্েশে থাকিলেও তাহার 
প্রভা সমস্ত গৃহকে ব্যাপিয়া উদ্ভাসিত করে, 'সেইরূপ চক্ষু পদার্থ 
তৈজস “অর্থাৎ তেজঃ স্বরূপ” তশ্প্রযুক্ত তাহার সুক্ষ প্রভা নির্গত হয় । 
উক্ত হুশ প্রভা অগ্রবস্তাঁ পদার্থকে প্রাপ্ত হইঙ্া এই মনুম্য এইটী 
গো! ইত্যাদি জ্ঞান সম্পাদন করিয়া দেয়। ষদিও মতান্তরে আলোক- 
সহযোগে বস্ত সকল চক্ষুতে প্রতিবিশ্বিত হইলে সেই বন্তর প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাকে। কিন্তু এ মতটাযুক্তিসিদ্ধ বল! যায় না কারণ চন্দ্র ও 
নক্ষত্রগণ দূরে আছে এইরপ প্রত্যক্ষ হয় প্রতিবিম্ব হইলে দূর কদাচ 
বোধ হইতে পারে না কারণ মধ্যে আকাশমাত্র জাছে আকাশ 

চ 


১০ স্ডায়দর্শন | 


পরত্বৎ ন ভাষ্যকারসম্মতমূ । উক্তনন্নিকর্ষোইপি ষড়ুবিধঃ | 
সংযোগসংযুক্তপমবায়সংযুক্তপমবেতসমবায়সমবায়সমবেতনমধা- 
য়বিশেষণতাভেদাদিতি ৷ তত্র দ্রব্যপ্রত্যক্ষে বংযোগঃ, গুণক্রিয়া- 
দ্রব্যগতজাতিপ্রত্যক্ষে সংযুক্তপমবায়ঃ, গুণত্বাদিপ্রত্যক্ষে সং- 
যুক্তসমবেতসমবায়ঃ, শব্দপ্রত্যক্ষে সমবায়ঃ, শবত্বপ্ীত্যক্ষে 
সমবেতদমবায়ঃ, অভাঁবগ্রত্যক্ষে বিশেষণতা ইতি প্রত্যক্ষমপি 
ষড়বিধং চাক্ষুষস্বাচরাসনভ্রাণজশ্রবণমানসভেদাদিতি | 





নিরাকার তাহার প্রতিবিম্ব সর্তব নহে । ত্বগিক্রিয় প্রায় সমস্ত 
শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে অতএব হস্তপদশদ্ি কোন অবয়বের সহিত 
শীত উষ্জার্দি কোন বস্ত সংযুক্ত হইলেই .তাহার প্রত্যক্ষ হয়। 
ত্বগিক্রিয় স্বারা কেবল কূপের প্রত্যক্ষ হয় না। রূপতিন্ন নয়ন দ্বারা বাহার 
ধাহার প্রত্যক্ষ হয়, তৃক্‌ দ্বারাও তাহাদের প্রত্যক্ষ হয়। রসনেজ্িয় 
রসযুক্ত পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার মারুর্ধ্যাদি গুণকে সাক্ষাৎকার করায়, 
এবং নাদিকাণ্ড এঁরূপে গন্ধকে গ্রহণ করায়, তদ্রপ কর্ণেন্ত্িয় শব্ষকে 
প্রত্যক্ষ করায়। মন ইন্রিয়, জ্ঞান ও সুখাদিরপ আভ্যত্তরিঞ্ক পদার্থকে 
প্রত্যক্ষ করায়। কোন রক্তবস্ত_--সমীপস্থিত স্ষটকাদিতে যে রক্ততা 
প্রত্যক্ষ হয়, প্র প্রত্যক্ষটা ভ্রমাত্বক | কারণ স্কটিক শুক্লবর্ণ তাহাতে রক্তব্ণ 
জ্ঞানটী অধথার্থ, এজন্ত তদ্বারণের নিমিত্ত, স্াত্রে অব্যভিচারি অর্থাৎ 
ভমভিন্ন বিশেষণ দিয়াছেন | ইজ্জিয় ও বিষয় এই উভয়ের, যে সম্বন্ধ 
থাকিলে প্রত্যক্ষ হয়, এঁ সন্বন্ধকে সন্নিকর্ষ বলে। উক্ত সন্নিকর্ষ ছয় 
প্রকার। যথা সংযোগ, সংযুক্তনমবায়, সংযুক্তসমবেতসমবায়, সমবায়, 
সমবেতসমবাঁয়, বিশেষণতা। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ ইন্জ্রিয় দ্রবেট 
যুক্ত হয়, এজন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষে সন্গিকর্ধ সংযোগ । গুণ ও ক্রিয়া এবং 
জ্রব্যেতে ষেজাতি থাকে, তাহার প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবায় সন্গিকর্ষ। তাহার 
কারণ, প্রথমতঃ ইঞ্জ্রিয়ের ড্রব্যেতে সংযোগ জন্বন্ধ হয়, পরে এ দ্রব্যের 
সমবায়-রূপ-সম্বন্ধ গুণাদিতে আছে এজন্ সংযুক্ত দ্রব্য সমবায় সন্গিকর্ষ। 


প্রথম আহ্কিক | ১১ 


ক্রমনির্দিষ্টস্তানুমানং নিরূপয়তি বিভজতে চ 
অথ তৎপুর্ববকৎ ভ্রিবিধমন্থমানৎ পুর্ববব শেষবৎ 
সামান্যতো দৃষক্চ ॥ & ॥ সু॥ 


অথশব্দোহনস্তরার্থকঃ, যোক্দিতমনুমানমিত্যনম্তরং নির- 
প্যতে ইতি পুরণীয়ম । তথাচ প্রত্যক্ষনিরপণানস্তরৎ অনুমানং 
নিরপ্যতে ইত্যর্থঃ| তত্পুর্বক্ষমিতি তথ্প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষ বিশেষঃ 
নাধ্যসাধনয়োঃ সহচারপ্রত্যক্ষমিতি যাঁবশ | তপুর্কৎ যস্য তৎ- 
পুর্বকং তাদৃশপ্রত্যক্ষজন্তমিত্যর্থঃ | এতেন প্রত্যক্ষনিরূপণানন্তরৎ 
অনুমাননিরূপণে সঙ্গতিরুপজীব্যোপজীবকভাবং আনন্তর্ধযা- 


সর্ধত্রেই এই রূপ প্রণালী । গুণ এবং ক্রিয়াতে ষে জাতি থাকে, তাহার, 
প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবায়। শব্দপ্রত্যক্ষে সমবায় সন্নিকর্ষ। যেহেতু 
কর্ণেক্দ্িয়গগনত্বরূপ, তাহার সহিত শব্দের সমবায় সম্বদ্ধই আছে। শবত্ব 
জাতি প্রত্যক্ষে সমবেতসমবায় । অভাব প্রত্যক্ষে বিশেষণতা সন্বি 
কর্ষ। প্র প্রত্যক্ষ দুই প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম অব্যপদেন্ বা 
নির্ব্বিকল্পক বলে । এ জ্ঞানটা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রথম জন্মায়, ইহ গোত্বধন্দ্ম ও 
গো-ধর্ি প্রসৃতিকে পৃথক রূপে বিষয় করে অর্থাৎ গ্রোত্বাদির গবাদ্িতে 
সন্বন্ধকে বিষয় করে না। দ্বিতীয় ব্যবসায়াত্রক ইহাকে সবিকল্প কহে» 
এই প্রত্যক্ষ গবাদিতে গোত্বাদির সম্বন্ধকে বিষয় করে। এজন্ত গোত্ব- 
বিশিষ্ট গে! এইক্সপ প্রত্যক্ষের আকার হইয়া থাকে & ৪ ॥ হু ॥ 

প্রত্যক্ষের অনস্তর অনুমান নিরূপণ করিতেছেন। 

কোন ব্যাপ্য পদ্দার্থকে দর্শন করিষা, অন্য কোন ব্যাপকের ষে নিশ্চ্ক! 
হয়, সেই অনুম্িতি। যে. কোন পদার্থ দেখিলেই অন্যের নিশ্চয়, 
হয় এরূপ নহে, তাহা হইলে, গো দেখিলে ঘ্বোটকের নিশ্চয় হইত ও খ্বট 
দেখিলে পটের নিশ্চয় হইত, এজন্ত ব্যাপ্য দেখিলেই ব্যাপকের নিশ্চয়, 
হয় ইহাই অবধারণ করিতে হইবে। যথা ধূম দর্শন করিয়া পর্বত ও 
গৃহাদিতে অগ্ির, ও নদীবৃদ্ধি দেখিলে বৃষ্টির, পত্র দর্শন দ্বারা লেখকের 
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ভিধানে নিয়ামক ইতি স্ুুচিতম্‌। অনুমাঁনং অনুমিতেঃ করণং 
ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞানম্‌ /! তথাচান্ুমিতিকরণত্বমেব লক্ষণং 
তচ্চ যোগলভ্যতয়! ন স্বাতস্ত্যেণোক্তমিতি ভাবঃ। কেচিত্ব 
তৎপুর্বকমিত্য্য তদ্যাপ্ডতিবিশিষ্টপক্ষধর্মনত্বাবগ!হিপ্রত্যক্ষং 
পুর্ব" যস্য তত তাদৃশপ্রত্যক্ষজন্যমিত্যর্থঃ । অনুমাঁন- 
মনুমিতিঃঃ তথাঁচ তাদশপ্রত্যক্ষজন্যত্বৎ অন্ুমিতিলক্ষণমূ। 
যত ইত্যধ্যাহারেণ তৎকরণলক্ষণমূহনীয়মিতি ভাব ইত্যাছঃ। 
তদনুমানং ত্রিবিধং, তৎ কিমিত্যত আহ পুর্ববদিত্যাদি পূর্ব 
কাঁরণং বিষয়তয়া তদস্ত্যন্মিন্নিতি পুর্ঝবৎ তথাচ কারণলিঙ্গ- 
কমিতি তু পর্যযবরিতমূ । শেষবদিতি শেষঃ কার্য বিষয়িতয়। 


জীবিত্ববের নির্ণস প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে । এস্থলে ধূমটী বহ্ছির ব্যাপ্য, 
কারণ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে হয় তাহার নাম ব্যাপ্য, সাধ্যশৃন্ত দেশে অর্থাৎ 
সাধ্যট যে স্থানে না থাকে সেই দেশে অসভাব অর্থাৎ তদ্দেশে না থাকা 
তাহাকে সাধ্যের ব্যাপ্তি কহে। সাধ্যশব্দটী যাহার অনুমিতি হয় 
তাহার নাম। এ দ্ছলে বহ্ছির ও বৃষ্টি প্রভৃতির অনুমিতি হইতেছে, 
এজন্ত বহি ও কৃষ্ট্যাদি সাধ্য । বহ্ছিশুন্ত দেশে কদাচ ধূম থাকে না 
অর্থাৎ বহিচ যে দেশে নাই, সে শ্ছলে ধূমের অসন্ভাব আছে, একারণে 
ধুম বহির ব্যাপ্য। বৃষ্টি না হইলে কোন রূপেই নদীবৃদ্ধি হয় না। যে 
স্থানে অধিক বৃষ্টি হয় সেই স্থানেই নদীর বৃদ্ধি হয়। একারণ বৃষ্টির 
ব্যাপ্য নদীবৃদ্ধিকে বলিতে হইবে, ও জীবন না থাকিলে লেখা কদাচ 
ঘটিতে পারে না, এজন্ত লেখনটাও জীবনের ব্যাপ্য ইহাতে সন্দেহ 
নাই। পর্ধতাদিতে বহ্ব্যাপ্য ধুমাদির দর্শন হইয়া তৎপরে বহ্ছি- 
ব্যাপ্য ধূমবিশিষ্ট পর্বতাদি, এবং বৃষ্টিব্যাপ্যনদীবৃদ্ধিবিশিষ্ট দেশাদি 
নিশ্চয় হয় তদনভ্তর বহ্ছিমান পর্ধতাদি এবং নদীবৃদ্ধিবিশিই 
দেশাদিরপ অন্ুমিতি জন্মে। এঁ বহ্চযাদির নির্ণয়কে প্রত্যক্ষ বলা 
যায় নাঃ কারণ, যে ষে পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, তাহার সহিত ইজজিয়ের 
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তদস্ত্যন্সিন্লিত্যর্থে শেষবৎ তথাঁচ কার্যলিঙ্গকমনুমানমিতি 
ভাবঃ। নামান্যতো দৃষ্টমিতি কারণকার্ষ্যভিন্নলিঙ্গকমিতি তু 
পর্ধ্যবসিতার্থঃ | কেচিত্ত পূর্ববদিত্যাদেঃ পূর্ধং কারণৎ স্ববিষয়ক- 
জ্বানজন্ত্বনশ্বন্বেন তদ্যত্রাস্তি তথ্পূর্ধবদিত্যাদিকৎ ব্যাখ্যায় 
অনুমিতিবিভাগ্পরত্বৎ বর্ণয়স্তি! আগ্ং যথা দেশোহয়ৎ রুষ্ট 
সম্পৎম্যতে উন্নতমেঘবত্বীৎ ইত্যাদি, অত্র হেতুতাবচ্ছেদক- 
সন্বন্বস্ত এতদ্দেশানুযোগিককালিকসন্বন্ধঃ নাঁতোহব্যভিচারঃ 
দ্বিতীয়ং যথ! নদীরদ্ধিদর্শনেন রৃণ্টির্গীতা ইত্যনুমিতিঃ প্রয়োগস্ত 
এতন্নদীরদ্ধিকরং জলৎ বর্ষণজন্যৎ তত্বেন প্রতীয়মানত্বাদিত্যা্দি 
বস্ততন্ত বর্ষোইয়ৎ কিঞিদেশেন ভূতরটিবান্‌ নদীরদ্ধিমত্বাদি- 
ত্যাদি এবং পর্ধতো! বহ্িমান্‌ ধুমাদিত্যাদি | তৃতীয়ং যথা অগ্ভ - 
অত্র রটির্ভবিষ্যতি পিপীলিকাগুসঞ্চরাৎ। ঘটঃ স্পর্শবান্‌ রূপবত্তা- 
দিত্যাদ্ি। নব্যাস্ত পুর্ববদিত্যাদীনাৎ কেবলান্য্যাদিপরত্বৎ 
সংযোগ না! হইয়া জন্মে না। এস্থলে পর্বতাদিতে যে বহির নির্ণয় 
কিৎবা দেশাদিতে বৃষ্টির নির্ণয় তাহাতে কোন ইজ্িয়ের স্বন্ধ নাই, এবং 
কোন বাক্য দ্বারা ্রজ্ঞানটা জন্মাইতেছে না বিধায় ্রটা শাববোধও 
কোন রূপে হইতে পারে না। এ জন্ত সাধ্যধ্যাপ্য হেতৃবিশিষ্ট পক্ষ 
পর্রবতাদি রূপ জ্ঞান হইয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহারই নাম অন্ুমিতি। 
& অন্ুমিতির করণ যে হইবে সেই অনুমান । লাধ্যব্যাপ্য হেতুবিশিষ্ 
পক্ষজ্ঞীনজন্ত জ্ঞানত্ব অনুমিতির লক্ষণ, বহ্িব্ীপ্তিবিশিষ্ট ধূম এইরূপ 
যে জ্ঞান প্রথম জন্মায় সেই করণ। এ অনুমান তিন প্রকার পূর্ব্ববৎ 
শেষবৎ ও সামান্তাতো দৃষ্ট, তন্মধ্যে কারণহেতুক অন্বমানের নাম 
পুর্বববৎ যথা উন্নতমেঘবিশেষ দর্শন করিয়া শীঘ্র বৃষ্টি হইবে এইবূপ 
. অনুমিতি। এবং রোগ বিশেষ দেখিয়া, মৃত্যু হইবে এইরূপও অন্ুমিতি' 
জন্মে, এন্ছলে বৃষ্টির কাঁরণ উন্নত মেখ ও মৃত্যুর কারণ রোগ বিশেষ। 
ইহার! হেতু জ্ঞাপক হওয়ায় ত্র অন্ুমিতি সকল কারণ লিঙ্গক অন্ু- 
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প্রকল্ন্য কেবসাম্বয়ি কেবনব্যতিরেক্যত্বয়ব্যতিরেকি ভেদেন 

অনুমানং ত্রিবিধং বিভজ7, তত্র কেবলাম্বয়িত্বৎ অন্বয়পরামর্শ- 

মাত্রজন্তান্ুমিতিকরণত্বম | ব্যতিরেকি পরামর্শমাত্রজন্ান্ব- 

মিতিকরণত্বৎ কেবলব্যতিরেকিত্ম্‌ । অন্বয়পরামর্শব্যতিরেকি 

পরামর্শোভয়জন্তত্বং অন্বয়ব্যতিরেকিত্বমিতি ব্যাচখু[ুঃ | 
ক্রমপ্রা্$ৎ উপমানং নিরূপয়তি । 


প্রসিদ্ধসাধর্্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্‌ ॥ ৬ ॥ সু॥ 
প্রসিদ্ধন্ত গবাদেং সাধন্ম্যাৎ সাদৃশ্যজ্ঞানাৎ, সাধ্যস্য গব- 
য়াদিপদবাচ্যত্বস্য, সাধনং সিদ্ধিকরণং নিশ্চয়স্য করণং উপ- 
মানং উপমানপদার্ঘঃ। তথাচ গ্রামবাপী কশ্চিৎ পুরুষঃ 





মিতি হইতেছে। কাধ্যহেতুক অনুমান অর্থৃৎ কার্ধ্যকে হেতু করিয়া! 
কারণের যে অন্ুমিতি হয় তাহার করণকে শেষব কহে। যথ! 
ধুমাদি দর্শন করিয়া, বহ্নাদির অনুমিতি, এবং নদীবৃদ্ধি দেখিয়! 
অতীত বৃষ্টির অনুমিতি হয়। এবং কার্য ও কারণ ভিন্ন হেতুক 
ষে অনুমান সেই সামান্ততো দৃষ্ট যথা, জন্তত্ব দেখিয়া বিনাশিত্বের 
অনুমিতি এবং শৃঙ্গ দেখিয়া পণুতে পুচ্ছের অনুমিতি উৎপন্ন হয়, 
তাহার করণ ইত্যাদি । নব্যেরা ব্যাখ্যা করেন কেবলাম্বয়ি অনুমানটার 
নাম পূর্ব্বং। কেবল ব্যতিরেকি অনুমান শেষবৎ। অন্বয্বব্যতিরেকি 
অনুমান সামান্ততো দৃষ্ট, ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান না থাকিয়া, কেবল 
অবয় ব্যাপ্তি জ্ঞান থাকিয়া, ষে অনুমিতি জন্মে, সেই অন্ুমিতির করণ 
কেবলাত্বয়ি। অন্বয় ব্যাণ্তিজ্ঞানের অজন্য হইয়া ব্যতিরেকব্যাপ্তি 
জ্ঞানজন্ত যে অনুমিতি তাহার করণ কেবলব্যতিরেকি, উভরয়ব্যাপ্তি 
জ্ঞানজন্ত যে অনুমিতি তাহার করণ অন্বয়ব্যতিরেকি। ব্যাপ্তি ছুই 
প্রকীর অঙ্বয়ব্যান্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি। সাধ্যের শুন্তদেশে অসম্ভাব 
অর্বাৎ সাখ্যশুন্ত প্রদেশে অবস্থিতি না করা, সেই অনয়ব্যাণ্ডি। 
অথব। হেতুর অধিকরণে বর্তমান অভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য, সেই 
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প্রাচীনৈর্গোসদুশঃ পশ্ুঃ গবয়পদবাঁচ্য ইত্যেবমুপদিইঃ সন্‌ 
অরণ্যমুপস্থায় গবয়* জন্তং দুষ্টী অয়ং গোসদৃশ ইত্যেবং চক্ষুষা 
নিশ্চিনোতি । ততঃ প্রাচীনানাৎ তাদশবাক্ান্তার্থ, স্মৃত্ব! 
নির্ণয়তে চ অয়ং পশুঃ গবয়পাদবাচ্য ইত্যেতানশং ততস্তং পশুং 
গবয়পদেন ব্যবহরতি। অত্রচ গ্রামীণস্ত বনগামিনঃ প্রথমৎ 
গবয়ৎ পশ্যতোহয়ং শোঁসদৃশ ইতি যৎ প্রত্যক্ষমুদেতি তদুপ- 
মানমূ। গোলদৃশো গবয়পদবাচ্য ইত্যেতাদৃশবাক্যার্থম্মরণং 
তন্য ব্যাপারঃ | অয়ং গবয়পদবাচ্য ইত্যাদ্দিরূপো। যে নির্ণয়ঃ 
সা উপমিতিফলম্‌ | অত্রাুঃ এবং বৈধশ্্যজ্ঞানাদপি, যঃ কর- 
ভাদিপদবাচ্যত্বনিশ্চয়ঃ সাপ্যুপমিতিঃ | তত্র ইতরবৈধর্ম্যজ্ঞান- 
মুপমানমূ। ্ুত্রে সাধন্দ্যপদস্য তছুপলক্ষণত্বাৎ। যথা ধিকৃ 
করভং অতিদীর্ঘস্রীবং পশুনামপনদৎ কঠোরকণ্টকাশিনঞ্ 
চপলতরাধরোষ্ঠমিত্যাদি বাক্যার্থ, নির্ণীয়, উষ্বৎ দৃষ্টা অয়ং 
অতিদীর্ঘসপ্রীবাবান্‌ কঠোরকণ্টকং ভূঙ্ক্তে চপলতরাধরোষ্ঠ 


সাধ্যাধিকরণে বৃত্তিত্ব অন্য়ব্যাপ্তি। সাধ্যের অভাবাধিকরণ যে ষে দেশ 
সেই সকলে অবস্থিত অভাবের প্রতিযোগিত্ব ব্যতিরেকব্যাপ্তি | যাহার 
অভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগী হয়। তাছাতে অভাবের প্রতি- 
যোগিত্ব থাকে । ৫॥ হা। 

অনুমান নিরপণানস্তর উপমানের লক্ষণ কষ্িতেছেন। 

গ্রামবাসী কোন পুরুষ, অর্থাৎ যে কখন গবয় ামে কোন জন্ত আছে 
ইহা জানে ন! বা দেখে নাই, প্র ব্যক্তি « গৌসমৃশ পণ্ড গবন্ন » এইরূপ 
উপদিষ্ট হইয়া, অরপ্যাদিতে গমন করিলে, অনস্তর গবয়কে দর্শন 
করিয়া, এই পণ্ড গোসদৃশ.এইরূপ নিশ্চয় করে। তত্পরে গো-সদৃশ পণ্ড 
গবযবপদ্বাচ্য এই পূর্ববাক্যার্থের স্মরণ করিয়া, এই পণ্ড গবয়পদধাচ্য 
এইরূপ স্থির করে। ঈদৃশ শ্থিরতাই উপমিতি। গোসদৃশ গবয়পদবাচ্য 
এই বাক্যার্থের যে স্মরণ তাহাই ব্যাপার। এই পণ্ড গোসদৃশ 
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ইতি পশ্তঃ পুরুষস্ত তশ্মিন্‌ যদতিদীর্ঘগলবস্বাদ্দিরপস্যেতর- 
পশুবৈধন্দ্যন্য 'জ্ঞানমুপমানম্‌ | ধিকৃ করভমিত্যাদিবাক্যার্থ- 
ল্মরণং ব্যাপারঃ|। অয় করভপদবাচ্য ইতি যজ্জ্ঞানৎ জায়তে 
সাপি উপমিতিঃ। করভমিত্যাদো তু ধিকৃশব্মযোগে দ্বিতীয়া 
ইত্যাচাধ্যাঃ । 


উপমানোতরৎ নির্দিষৎ শব্দৎ লক্ষয়তি 
আগ্তোপদেশঃ শব্দ ইতি ॥ ৭ ॥ সু ॥ 


আগ্ুস্ত উপদেশঃ আ্োপদেশঃ । আগস্ত বাঁক্যার্ঘবিষয়ক- 
যথার্থজ্ঞানবন্ত্বে সতি প্রতারণাঁদিশুন্যঃ পুরুষঃ | উপদেশস্ত 


এইরূপ ষে প্রত্যক্ষ জন্মে তাহার নাম উপমান। শুত্রস্থিত প্রসিদ্ধ 
শব্দটা প্রসিদ্ধ গবাদির বোধক, তাহার সাধন্ম্য “ অর্থাৎ গবাদির 
সাদৃশ্তজ্ঞান ” সেই সাধ্যসাধন, উপমান পদার্থ। এইরূপ স্ৃত্রের অর্থ। 
আচার্য্য প্রভৃতি বৈধন্দ্য জ্ঞানকেও উপমান. কহিয়া থাকেন। যথা 
অতিদীর্ঘগলাবিশিষ্ট ও কঠিনকণ্টকভক্ষণকারী এবং অতিচঞ্চল অধর 
ওষ্টশীলী যে পণ্ড মেই করভপদবাচ্য, এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া; 
কোন পুরুষ, উষ্ দেখিলে নিশ্চয় করে যে এই পশুটার গলদেশ অতি- 
লম্বা ও ইহার অধর ওষ্ঠ অতি চঞ্চল, এবং কঠিন কণ্টক তক্ষণ করিতেছে 
অতএব এই জন্তই করভপদের বাচ্য, এই নিশ্চয়ই উপমিতি। এস্ছলে 
এই পশুতে বর্তমান যে অতিদীর্ঘ গলদেশাদি, তাহ] অন্ত পশুর বৈধর্ধয 
অর্থাৎ অন্য পণ্ডতে এই সকল ধর্ম নাই এই পণ্ড তদ্ধিশিষ্ট এই 
জ্ঞানই উপমান। এবং শ্রূপ দীর্ঘ গলাদি ধর্ম বিশিষ্ট পশুই করত- 
পদবাচ্য ইত্যাদি উপদেশ বাক্যার্থের যে জ্ঞান তাহাকে ব্যাপার 
বলে॥৬॥ সৃ॥ 
উপমানানস্তর শব্ধ প্রমাণের লক্ষণ নিরূপিত হইতেছে । 

আগ্োপদেশ--আগুব্যক্তির উপদেশ অর্থাৎ, বক্তব্য বিষয়ে ষথার্থ 

জ্ঞানশালী ও প্রতারণাদিশৃন্য বক্তা, তাহার উপদেশ ( আকাঙ্ষা, 
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আকাজ্কাদিমতৎপদসমূহরূপৎ বাক্যম্‌ । শব্দঃ শাব্দগ্রমিতিকরণ- 
মিত্যর্থঃ | যথা ব্রহ্মহত্যাতরণকামোহশ্বমেধেন যজেত দণ্ডেন 
গ্রামভ্যাজ অশ্বেন দেবদত্তো। গ্রামৎ গচ্ছতীত্যা্দি। মরীচিকাদৌ 
জলাদিভ্রমবতঃ পুরুষস্য অত্র জলমস্ভীতি বাক্যৎ ন প্রমাণৎ 
তত্রাতিব্যাপ্ডিবারণায় আগ্তেতি | খলবণিগাঁদের্বাক্যবারণায় 
তদটকপ্রতারণেত্যাঁদি, গ্রামঃ কর্মত্বং আনয়নং ক্লৃতিঃ আশ্রয় 
ইতি নিরাকাজ্ষবাক্যন্ত ন শানক্বোধজনকৎ্» অতম্তদ্বার- 
ণায় আকাকজ্কার্দিমদিতি, আদিপদাঁৎ্, যেধগ্যতানত্তিতাত্পর্যয- 
পরিগ্রহঃ । তেন রজন্তাৎ সরোজং বিকসতীত্যাদাবযোগ্যে, 


যোগ্যতা আসত্তি ও তাৎ্পধ্য যুক্ত বাক্য ) এইরূপ বাক্যই প্রমাণ হইবে । 

যথ। পুত্র তুমি বিদ্যাভ্যাস কর, এবং তুমি সত্য বাক্য কহিবে।' যে 
বিদ্বান না হয় ও মিথ্যা কথা কহে, তাহাকে কেহ সম্মান করে না, এবৎ 
কেহ তাহার কথ বিশ্বাস করে না, এইরূপ পিতা প্রভৃতির বাক্য । বালুকা- 
মর ভূমিতে হুর্যের কিরণ পাত হওয়ায় & ভূমি দর্শনে যাহার জলভ্রম 
হইয়াছে, এ পুরুষ ভ্রমবশতঃ এই স্থানে জল আছে, এই'ূপ বাক্য 
কহিলে, এ বাক্যটী বস্ততঃ জলের বোধক হয় না, এজন্ত উহা প্রমাণ 
নহে । এবং খল ও সামান্ত বণিকেরা অত্যন্ত প্রতারক, এজন্ঠ তাহাদিগের 
বাক্যও প্রামাণিক নহে, এ সকল বাক্যে অতিব্যাণ্ডি বারণ নিমিত্ত হুৃত্রে 
আগ্ত এইরূপ বিশেষণ দিয়াছেন। আগ্তবাক্য-_ভ্রম ও প্রতারণা শুন 
পুরুষের বাক্য কিৎ্ব। সত্যবাক্য । যে বাক্যের পর্ম সকল কর্তা কন্্ম করণ 
প্রভৃতির বোধক স্বর কিংবা হল্‌ বর্ণরূপ চিহ্ন যুক্ত হয়, তাহাকে জাকাজ্ 
বাক্য কহে । এবং যে বাক্য এ সকল চিহ্ন রহিত হয়, তাহার নাম্‌ 
নিরাকাঁক্ষ বাক্য । যথ। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে এস্ছথলে শিষ্য 
পদোত্তর কর্তৃবোধক ) এবং গুরুপদোত্তরকর্মবোধক (কে) এই বর্ণদ্বয় 
থাকায় শিষ্য গুরুকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছে এইরূপ অর্থ বোধ 
হইতেছে । এস্ছলে ঘদ্দি শিষ্পদোত্তর (অ) না থাকিয়া, (এ) থাকিত, 
এবং গুরুপদোত্তর (কে) না থাকিয়। ( র) থাকিত, তাহা হইলে শিষ্যে 
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গৌশ্চরতি গগনং নির্দলং সবশ্সঃ ইত্যাঁদে। গৌশ্চরতি সবৎ 
ইত্যাদাবাঁসভ্তিরহিতে তাঁৎপর্্যরহিতে উন্মভাঁদের্বাক্য চ 
নাতিব্যাপ্ডিঃ। আকাজ্া তু দেবদত্ত ইতি পদোত্তরগ্রামমিতি 
পদ্দোত্বরগ্নছতীত্যাদিরূপত্বৎ আনুপুক্ধী বিশেষঃ । যোগ্যতা তু 
যেন পদার্থেন সহ যন্য পদ্দার্থস্তান্বয়ো ভবতি তন্ঠ তত্র মন্বম্বঃ 
আসত্তিরপি তাদৃশপদার্ধয়োরব্যবধাঁনেনোপস্থিতিঃ | তাৎপর্য্যস্ত 


গুরুর জিজ্ঞীসা করিতেছে” এই বাক্য দ্বারা কদাচ “শিষ্য গুরুকে 
জিজ্ঞাস! করিতেছে ” এইরূপ অর্থ বোধ হইত না, এইজন্ত এ বাক্যটী 
নিরাকাজ্ক। ফলতঃ ষে যে রূপে বাক্যের পদগুলিকে প্রয়োগ করিলে, 
স্বীয় স্বীয় অর্থের বোধজনক হয়, সেই সেই রূপযুক্ত পদশঘটিত বাক্যই 
সাকাজ্র বাক্য। এবং তাদৃশ তাদৃশ রূপশৃন্ত যে বাক্য, সেই নিরাকাজ্ 
বাক্য । যথা, চত্র দেখিয়া আনন্দিত হইতেছে, এস্লে চন্্র শবের পরু 
“দেখিয়া” এই পদটা থাকায় চন্র দর্শনানস্তর আহ্লাদিত হইতেছে 
এইরূপ বোধ জন্মে। অতএব চন্দ্র দেখিয়া ইত্যাদি পদঘটত এ বাক্য 
সাকাজ্র। যদি “চক্রের দেখিয়া” এইরূপ পদ থাকে, কিৎবা “চন্দ্র দেখা। 
আনন্দিত” এই প্রকার বাক্য কহিলে কদাচ উক্ত বোধ জন্মে না। 
একারণে চন্দ্রের দেখিয়া! আনন্দিত হইতেছে ও চক্র দেখা আনন্দিত 
হইতেছে এই ছুইটা বাক্যও নিরাকাজ্ষ। যে পদার্থদ্রয়ের পরম্পর সম্বন্ধ 
না থাকে, & পদার্থের বোঁধজনক বাক্যের নাম অযোগ্য বাক্য । যথ। 
বহ্তি শীতল, সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছে । এ্রস্থলে বহি ও শৈত্য গুণের 
এবৎ সমুদ্রলজ্কনের পরম্পর সম্বন্ধ না থাকায় এ সকল বাক্যকে অযোগ্য 
বাক্য বলিতে হইবেক। যে পদ ছুইটী পরস্পর অর্থ বোধক হইবে, 
তাঁহার মধ্যে অন্তপদ্ ব্যবধান না থাকা, তাহাকে আসত্তি কহে। 
যথা সৃধ্য উদ্দিত হইতেছেন, এন্ছলে হৃর্ধ্য পদ ও উদ্দিত পদের মধ্যে 
অন্য পদ ব্যবধান না থাকায় উহাকে আসত্তিযুক্ত পদ বলিতে হইবে। 
“গো সকল আসিতেছে হৃরধ্য অস্ত যাইতেছেন বসের সহিত” এ স্থলে 
গে৷ সকল, পদ ও বংসের সহিত পদ এ উভয়ের মধ্যে হৃর্ধ্য প্রভৃতি পদের 


প্রথম আহক ১১ 


বজ্তবুঁবোধবিময়া, সা চঅনেন বাক্যেন অন্য এতাদুশো! বোধে! 
ভবতু এতাদৃশীচ্ছা । এবং শাব্দবোধং প্রতি শক্তিলক্ষণান্যতর- 
দন্বন্বেন পদজন্যপদার্ধোপস্থিতেঃ কারণত্বৎ বোধ্যমূ ॥ 

শব্দঃ কতিবিধ ইতি জিজ্াসায়ামাহ 


স দ্বিবিধে। দৃষীদৃষ্টার্থত্বাৎ ॥ ৮ ॥ সু 
সদ্বিবিধ ইতি স শব্দঃ দ্বিবিধঃ দ্বিপ্রকারঃ দৃষ্টার্থকো। ইস্ষ্ী- 
একশ্চেতি ভেদাৎ। তত্র দৃষ্টোহস্মিৰ লোকে গুত্যক্ষবিষয়ো- 
ইর্থোহভিধেয়ো যন্ত স দৃষ্টার্থকঃ। তথাঁচ অন্মদাদিপ্রত্যক্ষ- 
গোঁচরার্ধমাত্রপ্রাতিপাঁদকং শব্দতদছুপজীবিপ্রমাণমাত্রগ্রম্যা্থন্যা- 
প্রতিপাদকং বা বাঁক্যমিতি ফলিতম্‌। অদৃষ্ট ইহলোকে প্রত্য- 


ব্যবধান থাকায় পঁ উভষ্ব পদ আসত্তি রহিত হইল । উহা দ্বারা বসের 
সহিত গো সকল আসিতেছে এরূপ অর্থবোধ হইবে না। পদের সহিত 
অর্থের যেরূপ সম্বন্ধ জ্ঞান হইয়া অর্থের স্মরণ হইলে, অনস্তর শাববোধ 
জন্মে, এ সম্বন্ধের নাম শক্তি ও লক্ষণা। তন্মধ্যে পদ ও পদার্থের সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধের নাম শক্তি, তাদৃশ সম্বন্ধমুক্ঞ ষে অর্থ সেই শক্য। এ শক্যের 
যে সম্বন্ধ তাহার নাম লক্ষণ । এবং শানকবোধের প্রতি তাৎ্পর্ধ্য জ্ঞান 
ও কারণ। এই বাক্যের দ্বারা এইরূপ অর্থের বোধ হউক, এইরূপ 
বক্তার ইচ্ছাই তাৎ্পর্ধ্য পদার্থ। ইহা পরীক্ষ! স্থলে বিশেষ রূপে ব্যক্ত 
হইবে ॥ ৭॥ হৃ॥ 
শব প্রমীণ বিভাগ করিতেছেন 

প্রমাণশক ছুই প্রকার দৃষ্টার্থক ও অরৃষ্টার্থ। ইহলোকে প্রসিদ্ধ 
যে পদার্থ তাহার বোধজনক বাক্যের নাম দৃষ্টার্থক। যথা পুত্র কামনা 
. করিয়া পুত্রেক্টি নামক যাগ করিবে। এবং শরীরের পুষ্টি ইচ্ছুক 
হইলে দ্বত ভোজন করিবে ইত্যাদি বাক্য প্রসিদ্ধ পুত্র ও যাগ এবং 
শরীরপুষ্টি প্রভৃতির বোধ করাইতেছে, এজন্ত এই সকল বাক্য দৃষ্টার্থক। 


২৩ শ্যায়দর্শন | 


ক্ষাবিষয়ঃ, প্রত্যক্ষোপজীব্যনুমানাবিষয়শ্চার্ধো বোধ্যো যষ্থয 
সোহদৃষ্টার্থকঃ | শব্দতদ্ুপজীবিপ্রমাণাতিরিক্তপ্রমাণালভ্যার্থ- 
বোধকং বাক্যৎ অদৃষ্টার্কমিতি তু পর্য্যব্িতার্থ; । তথাচ 
পারলৌকিকার্বোধকৎ বাক্যমিতি ফলিতমৃ। আছ্যো যথা পুক্র- 
কামঃ পুজেষ্ট্যা যজেত পুষ্টিকাঁমো ঘ্বতৎ পিবে ইত্যাদি, 
দ্বিতীয়ো৷ যথ] স্বর্গ কামোহগ্রিহোত্রং জুহুয়াদিত্যাদি ইতি গুমাঁ৭- 
নিরপণমূ ॥ 
প্রমেয়ং নিরূপয়তি তছিভজতে চ 


আত্মশরীরেক্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্ররভিদো ষপ্রেত্যভাব- 
কলছুংখাপবর্াস্ত প্রমেয়মূ ॥ ৯৪ সু. ॥ 


গ্রমেয়মিতি, এতেন লক্ষণনির্দেশোহইপি, তথাঁচ প্রমীয়তে 
যথার্থ, জ্ঞায়তে যৎ তৎ প্রমেয়মিতি, যোগেনৈব প্রমাবিষয়ত্বং 
লক্ষণৎ লভ্যতে। আত্মশরীরেত্যাদিকত্ত লক্ষ্যনির্দেশঃ | 
অথ আত্মাদিদ্বাদশানাৎ লক্ষ্যত্তে, পৃথিব্যাদৌ প্রমাবিষয়ত্ব- 
লক্ষণমতিব্যাপগুমিতি চেন্সৈবং, যতে। যং যং পদার্থ, জাত 
বিরজ্য মুমুক্ষুমূক্তো ভবতি, আপাততস্তং তং পদার্থমেব 


পরলোকমাত্র প্রসিদ্ধ পদার্থের বোধক যে বাক্য তাহার নাম অদৃ- 
ক্ার্ঘক। যথা, “ ম্বর্গকামোহশ্বমেধেন যজেত” স্বর্গ কামনা করিয়া 
অশ্বমেধ যাগ করিবে, এবং « দ্বরাজ্যকামোহগ্রিষ্টৌীমেন যজেভ ” 
অর্থাৎ ইন্ত্রত্ব ইচ্ছা করিলে অগ্নিষ্টোম যাগ করিবে ইত্যাদি বাক্য 
সকল পরলোক মাত্র প্রসিদ্ধ যে ঘ্বর্গাদি তাহার বোধক, একারণে 
'অতৃষ্টার্ঘক ॥ প্রমাণ নিরূপণ ॥ ৮॥ 
প্রমেয় নিরূপণ ও তাহার বিভাগ কহিতেছেন 

প্রমেষ শবেব অর্থ প্রমাজ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিষয়। 

দ্মতএব স্ৃত্রে প্রমেয় শবের নির্দেশ করাতেই « ষথার্থজ্ঞানবিষয় ” ব্ধপ 


প্রথম আহ্বিক | ২১ 


বিশেষেণোক্তবান্‌। বন্তত এতম্ত উপলক্ষণভ্বেন অনুক্তসমুচ্চ- 
যার্থকতুশবেন বা সর্ঝ এব পদার্ধাঃ লক্ষ্যা বোধ্যাঃ | অতএব 
ভাষ্যং, অস্ত্যন্দপি দ্রব্যগুণকর্্মনামান্যবিশেষলমবায়াঃ প্রমেয়ং 
তড্ডেদেন চাপরিসংখ্যেয়মিতি | বৃত্তিকারস্ত প্রমেয়শব্দো হি 
বাদাদিশব্দবৎ পরিভাষাবিশেষতদ্বাদশু গরবর্ততে | তত্র প্রক্ুষ্টং 
মেয়ং প্রমেয়মিতি যোগার্থঃ। প্রাকর্ষশ্চ» সংসাঁরহেতুমিথ্যা- 
জ্ঞানবিষয়ত্বমূ। রূঢ্য। চ তাবদন্যান্তত্বমর্থঃ | লক্ষণমপি তদ্দেব 
ইতি ব্যাচখ্যো । তন্মন্দৎ গৃথিব্যাঁপ ইত্যাদিনা গৃখিব্যাদি- 
নিরূপণে অর্থাম্তরাপত্তেঃ। নচেন্দ্রিয়জ্ঞানার্ঘ, গুথিব্যাদেঃ জ্ঞানস্য 
আবশ্যকত্বেন নার্থাম্তরাঁপত্তিরিতি বাচ্যমূ। তথ সতি পৃথিব্যাঁদে- 
জ্তর্বনস্য মোক্ষোপযোগিত্বেন, তেষাৎ প্রমেয়ান্তর্ভাবাবশ্কত্বা- 
পত্তেঃ পাক্ষাঞ্খ মোক্ষোপযোগিন এব, প্রামেয়ভ্বেনোক্তবান্‌ 
ইতি তু মা শঙ্কেত, তথা দতি অর্থাদেঃ প্রমেয়ান্তর্ভাবস্ত 
অনাবশ্ঠযকত্বাপভেরিতি ॥ 


প্রমেয়ের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। শৃত্রে আত্মা শরীর ইত্যাদি শব দ্বারা 
কেবল লক্ষ্য নির্দেশ করিয়াছেন । অর্থাৎ আত্ম!, শরীর, ইন্জিয়, অর্থ, মন, 
প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, সুখ, দুঃখ, অপবর্গ এই দ্বাদশ এবং তুশব্দ- 
বোধ্য দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, বিশেষ, সমবায়, অভাব এই সাতটীও 
লক্ষ্য, ত্র উনবিংশতিটীকে প্রমেয়ের লক্ষ্য নির্দেশ কয়াতে পদার্থ মাত্রেই 
প্রমেয়পদ্বাচ্য ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে আত্মা শরীর 
প্রভৃতি দ্বাদশটী জানিলে দুংখময় সংসারে বিরাগ ও আত্মতত্বজ্ঞান হইয়া 
শীপ্র মোক্ষ লাভ হয়, এজন্ এ দ্বাদশটাকে বিশেষ রূপে উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। তদতিরিক্ত পদার্থের জ্বানও পরম্পরায় তত্বজ্ঞানের উপযোগী 
বিধায়, তাহাদের তুশব্দ দ্বার! নির্দেশ করিয়াছেন । ভাষ্য দ্বারাও পদার্থ- 
মাত্রেই প্রমেয় ইহা ব্যক্ত হইয়াছে ॥ ৯॥ 


২২ হ্যায়দর্শন | 


আত্মানং নিরূপয়তি 


ইচ্ছাঘ্বেষপ্রযত্রতবখছুংখজ্ঞানান্তাত্বনে। লিঙ্গমূ ॥ ১০ ॥ সু ॥ 

ইচ্ছাদ্বেষেতি, যৎ বিষয়ৎ পশ্ঠন্‌ স্পৃশন্‌ জিন্্রন্‌ বা যঃ লুখ- 
মুপলভতে ৷ পুনঃ স এব তজ্জাতীয়মর্থৎ ভ্রষ্টৎ ল্পাস্টং জ্রাতুৎ 
বা ইচ্ছতি উপাদাতুৎ যততে চ, এবং যং অর্থং পশ্থান্‌ স্পৃশন্‌ 
বা যো ছুঃখমন্ভবতি। তজ্জাতীয়মর্থ, স ছেডি জিহাসতি 
চেতি জ্ঞানেচ্ছাুখছুঃখকৃতীনামেককর্তৃকত্বান্ুভবাঁৎ” জ্ঞান- 
সুখেচ্ছাদীনামেকাশ্রয়ত্বং সিদ্ধমূ | অত ইচ্ছাছেষেত্যান্যক্তং 


অতঃপর আত্মা নিরূপণ করিতেছেন 


কোন পদার্থকে দর্শন কিৎব। স্পর্শানাদ্দি করিয়া যিনি সুখানুভব করেন, 
ও যিনি তাদৃশ পদ্ার্থকে পুনর্ববার দর্শনাদির নিমিত্ত ইচ্ছা! করেন, ও তাদৃশ 
পদার্থকে গ্রহণের নিমিত্ত ষত্ববান্‌ হয়েন। এব যিনি যাদৃশ পদার্থকে 
সাক্ষাৎ করিয়া, ছুঃখ প্রাপ্ত হন, তিনিই তাদৃশ পদার্থকে দ্বেষ করেন ও 
তাহাকে পরিত্যাণের নিমিত্ত অভিলাষ করেন। অতএব ইহা দ্বারা 
অসংশয্ব রূপে জানা যাইতেছে, যে এক ব্যক্তিই ইচ্ছ1 দ্বেষ সুখ 
ছুঃখ যত্ব প্রভৃতির আশ্রয় । এবং উক্ত ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতির আশ্রয়ই; 
আত্মা পদবাচ্য। এই অভিপ্রায়ে মহর্ষি গৌতম হ্ত্রে ইচ্ছাদ্েষেত্যাদি 
নির্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ কহিয়। থাকেন, ইচ্ছা সুখ ও ছুঃখ 
প্রভৃতি মনের ধর্ম, আত্মার ধর্ম নহে । এই. মতটী অনভিমত ইহা ত্র 
দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে । এবং ইচ্ছাঁদি মনের ধর্ম নহে ইহার আত্ম- 
পরীক্ষ! স্থলে যুক্তি প্রদর্শিত হইবে। এ স্থলে নব্য নৈষ়ায়িকের বলেন, 
ইচ্ছাশ্রয়ত্ব, প্রষত্বাশরয়ত্ব, জ্ঞানাশ্রত্বত্ব এই তিনটী পরমাত্মা ও জীবাত্মা 
উভয়েরই লক্ষণ । দ্বেষাশ্রয়ত্ব, সুখাশ্রয়ত্ব ও দুঃখাশ্রয়ত্ব এই তিনটী কেবল 
জীবাত্বার লক্ষণ। পরমাত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বর নিত্য জ্ঞান, নিত্য 
ইচ্ছা, ও নিত্য ম্বত্বের আশ্রয় । তিনি পরমাণু ও জীবের অদ্ৃষ্ট সহ- 
কারে জগতের অষ্ঠা, বিভ্ু ও অদ্বিতীয় । জীবাত্মা শরীর সহকারে জ্ঞান, 
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এতেন লুখছুঃখেচ্ছাদয়ে। মনোধর্দপাঃ জ্ঞানস্ত আত্মধর্্। আত্ম- 
স্বরূপৎ বেতি কেষাঞ্চিন্মতং অনাদেয়মিতি স্ুচিতমূ। এত সর্কৎ 
মন এবেত্যন্তশ্ুতিস্ত আযুর্ঘতমিতিশ্রাতিবিরোপপাদনীয়া | 
লক্ষণত্ত ইচ্ছাশ্রয়ত্বং দ্বেষাশ্রয়ত্বমিত্যাদিকৎ প্রত্যেকৎ অতো ন 
ব্যর্থমিতি। নব্যান্ত ইচ্ছাপ্রযত্রজ্ঞানাশ্রয়ত্বৎ পরমাত্মজীবাত্ব- 
সাধারণলক্ষণম্‌ | দ্েষনুখছুঃখাশ্রয়ত্বৎ জীবাত্মনামেব লক্ষণম্‌ । 
তত্র পরমাত্সা তু নিত্যজ্ঞানেচ্ছাপ্রযন্্াশ্রয়ঃ সর্ধজষ্টী নিত্য একো! 
বিভূঃ। জীবাত্বীনস্ত প্রতিশরীরং বিভিন্না বিভবঃ সুখছুঃখ- 
ভোক্তারঃ অদৃষ্টভাজিনঃ একদেশজ্ঞা ইত্যাহুঃ । বেদান্তিনস্ত 
পরমাস্মা তু বিশুদ্ধনিত্যচৈতন্যানন্দন্বরূপঃ | উশ্বরস্ত মায়োপা- 





ইচ্ছা, সুখ ও দুঃখ বিশিষ্ট হন, এবং স্বয়ৎ নিত্য ও প্রতি শরীরে ভিন্ন, 
সর্বব্যাপক ও উৎ্পত্তি--বিনাশ রহিত। বন্ধ কিৎবা মোক্ষ জীবাত্মীরই 
হয়। বৈদাস্তিকের। কহেন, পরমাত্বা বিশুদ্ধ ও চৈতন্স্বরূপ, বিশুদ্ধ 
অর্থাৎ অভিমানাদ্ি দোষ রহিত; এবং নিত্য আনন্দ স্বরূপ, অদ্ধিতীয় 
নিণ ও নির্ব্বিকার। শুদ্ধ মায়াবচ্ছিন্ন (মায়াবিশিষ্ট ) হইলে, 
গরমাত্বাই ঈশ্বর পদের প্রতিপাদ্য হন। প্র চৈতন্তাই অস্তঃকরণ ব্ধপ 
উপাধিবিশিষ্ট হইলে জীবসংজ্ঞাপন্ন হন অর্থাৎ তীহাকেই জীব বলে। 
অন্তঃকরণটী মায়ার পরিণাম, এবং উহা ক্ষুদ্র ও অসংখ্য । অতএব চৈতন্ত 
এক হইলেও অসংখ্য উপাধি বলিয়! জীব অসংখ্য । সাঙ্য্যেরা কহেন 
নানা নিত্য 'চৈতন্ত স্বরূপ পুরুষই জীবপদার্থ; তিনি নির্বিকার, কিন্ত 
মহত্তত্বের পরিণাম অহক্কারে বিমুগ্ধ হইয়া, সংসারী হয়েন ও সুখ 
ছুঃখাদি ভোগ করেন। অচেতনা ও দ্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই জগৎকে 
সষ্টি করেন। এবং সৃষ্টিতে সচেতন কর্তার অর্থাৎ পমেশ্বরের সহকারিতা! 
স্বীকার করেন না, এজন্য জগৎকে নিরীশ্বর কহেন। পাঁতগলের মতে 
জীবাত্বা সাঙ্যমতে যেরূপ সেইরূপই, অতিরিক্ত পরমেশ্বর মাত্র 
দ্বীকার আছে। চার্বাকমতে, পৃথিব্যা্দি পঞ্চভৃতের বিকাররূপ শরীরই 
জীবাত্বা, শরীরাতিরিক্ত জীবাত্মায় কোন যুক্তি বা প্রমাণ নাই। এবং 
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ধিবিশিষ্টচৈতন্যৎ জীবন্ত মায়াপরিণামাস্তঃকরণী বচ্ছিক্নচৈতম্থ- 
রূপ উপাধিভেদ্দেন ভিন্ন ইত্যছিঃ । সাখ্খ্যাস্তি নির্বিকারী নিত্য- 
চৈতন্তরূপঃ পুরুষঃ গ্রতিশরীরং ভিন্নঃ অহঙ্কারেণ মুগ্ধঃ কর্তৃত্বা- 
দ্যভিমানী জীব ইত্যাহুঃ। পাতঞ্চলাস্ত তাদৃশং জীবং পর- 
মাত্সানমপি মন্যস্তে ॥ ১০ | 

শরীরম্য লক্ষণমাহ 


চেফেন্দরিয়ার্থাশ্রয়ং শরীরমূ ॥ ১১ ॥ সু ॥ 


চেষ্টেত্যাদি, আত্মা ই্মুপাদাতুমিচ্ছন্‌ হেয় বা জিহাসন্‌ 
শরীরৎ হযদ্বাপারয়তি সব্যাপারশ্চেষ্টা, তচ্চ শরীরলক্ষণং 
চেষ্টাত্ব্চ প্রায্রজন্ততাবচ্ছেদকজাতিবিশেষঃ | নচ চেষ্টীশৃন্ত- 


পরমেশ্বর নাই, জগতের স্থষ্ট স্বভাবতই হয়। সৌগত «বৌদ্ধ বিশেষ” 
তাহাদের মতে আত্মা, ক্ষণিক ও বিজ্ঞান স্বরূপ। এবং পরমাত্বা নাই', 
জগৎ ও বিজ্ঞানরূপ, অর্থাৎ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত পদার্থ নাই; এই 
সকল মত পরীক্ষা স্থলে বিস্তার রূপে বর্ণিত হইবে ॥ ১০॥ সু ॥ 
শরীরের লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন 

আত্ম কোন হিতকর বস্তকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছ1 করিয়া, 
কিংবা অপ্রিয় কোন পদার্থকে পরিত্যাগ করিবার অভিলাধষী হইয়া,শরীরে 
যে ব্যাপার (ক্রিয়া) উৎপাদন করেন,ভ্র ব্যাপারই চেষ্ট। পদার্থ, এ ব্যাপার 
শরীরে থাকে, এজন্ত চেষ্টাশ্রয়ত্বকে শরীরের লক্ষণ কহিয়াছেন। কোন 
অবয়বের হ্রাস ও বৃদ্ধির নিমিত্ত পূর্বব শরীরের নাশ হইয়া শরীরাস্তর 
জন্মায়, তাহাকে খণ্ড শরীর কহে। এই স্থলে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত 
হইতে পারে, যে এঁ খণ্ড শরীর নুষুপ্তি কালে কিংবা মুচ্ছ সময়ে জন্মা- 
ইয়া বিনষ্ট হইলে, তাহাতে কোন চেষ্টাই থাকে না; এজন্ত ত্র খও্ড শরীরে 
লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইল, অর্থাৎ এ লক্ষ্যে লক্ষণ গমন করিল না; 
এইবপ শঙ্কা যুক্তিসিদ্ধ নহে কারণ, হুযুপ্তি কি মুচ্ছ্া সময়েও শ্বাস প্রশ্বা- 
সের অনুকূল ব্যাপার (ক্রিয়! ) জন্মায়, তাহাকেও চেষ্টা বলিতে হইবে। 
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খণ্ডশরীরেহব্যাপ্ডিরিতি বাচ্যৎ তাদ্শশরীরে মানাভাবাৎ। 
তদ্দোষবারণায় বা লক্ষণান্তরমাহ ইন্দ্রিয়েতি তথাচ ইন্ড্রিয়- 
বত্বং লক্ষণমিতি ভাঁবঃ | তদ্বত্তা চ ম্বসংযোগাসমবায়িকারণকত্ব- 
সম্বন্ষেন, ইন্ড্রিয়স্য চক্ষুরাদেঃ অবয়বাস্তরেণ সহ যঃ সংযোগঃ 
নস চ শরীরং প্রতি অনমবায়িকারণমেব। খণ্ডশরীরে চেষ্টা- 
বিরহেহপি ইন্ড্রিয়বত্বাক্নাব্যাপ্তিঃ । এব মহীলতাদিশরীরে- 
ইপি ত্বগিক্দ্রিয়বন্ান্ন তদ্দোষঃ । অবচ্ছেদকত্বাখ্যস্বরূপসন্বদ্ষেন 
তদ্বত্বমিতি কেচিশু | রৃক্ষাদেঃ শরীরবত্বস্ত প্রামাণিকত্বে চাহ 


অতএব ত্র খণ্ড শরীরও চেষ্টাশ্রয় হয়। অথবা এই দোষ বারণ 
করিবার নিমিত্ত অন্ত লক্ষণ করিতেছেন, ইন্রিয়াশ্রয় ইতি। বিনি 
ইব্্িয়ের আশ্রয় (চক্ষু কর্ণ নাঁসিকা প্রভৃতি ইন্দরিয়যুক্ত ) তাহাই শরীর, 
ইন্জরিয়াশ্রয়ত্বই শরীরের লক্ষণ। সকল শ্ররীরেই ইন্দ্িয় আছে । কিঞু- 
লুকাদির ( কেঁচোর ) শরীরে যদিচ চক্ষরাদি ইন্জিয় দৃষ্টিগোচর হয় না, 
কিন্ত তাহারও ত্বণিক্রিয় আছে, ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে । কারণ 
প্র কিঞুলুকাদির শরীরে কোন উষ্ণ বস্ত স্পর্শ হইলে, শরীর সক্ষোঁচ 
করে, কিংবা বারম্বার সক্ষোচ ও বিস্তার করিয়া থাকে, তদ্বার। উহার 
তাপাদি বোধ হইয়া, ছঃখ জঙ্গিয়াছে, এই বোধটী সকলেরই হ'দয়ে 
উপস্থিত হয়। যদ্দি এঁ কিঞ্ুলুকাদির ত্বগিক্রিয় না থাকিত, তবে কখ- 
নই তাপ বোঁধ, ও শরীর সক্ষোচাদি করিত না। অতএব তাঁহাদিগেরও 
ত্বগিক্দিষ স্বীকার করিতে হইবে । শরীরের আর একটী লক্ষণ করি- 
তেছেন। অর্থাশ্রয় ইতি । অর্থশব্দে সুখ দুঃখের সাক্ষাৎকারকে বুঝায় । 
আত্মা শরীরাবচ্ছেদে (অর্থাৎ শরীর বিশিষ্ট হইয়া) হুখ ছুংখকে সাক্ষাৎ, 
কার (প্রত্যক্ষ ) করেন, এঅগ্ধ হখ দুঃখের সাক্ষাৎকারের অবচ্ছেদক 
সেই শরীর হয়। এবং স্থখ ও দুঃখ সাক্ষাৎকারের (প্রত্যক্ষের ) 
অবচ্ছেদকত্ব ইহাও শরীরের লক্ষণ বলিয়াছেন । নারকীয় শরীরে 
অর্থাৎ নরকাবস্থায় অনবরত ছুংখ পরম্পরাভোগ হইলেও মধ্যে মধ্যে 
কোন কারণ বশতঃ সুখ জন্মায়, ও তাহার সাক্ষাৎকার হয়, ইহা! 
8 
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অর্থধাশ্রয় ইতি । অর্থ; নুখদুঃখসস্তোগঃ অবচ্ছেদকতা সম্বদ্ষেন 
তদাশ্রয়ত্বং লক্ষণমিতি ভাবঃ | স্বর্গীয়শরীরেহপি পাতভয়াদি- 
জন্যদুঃখভোগঃ নারকীয়শরীরেইপি সুখভোগঃ প্রামাঁণিকশ্চেৎ 
প্লখভোথগজনকত্বৎ দুঃখভোগজনকত্বঞ্চ, প্রত্যেকৎ লক্ষণম্‌ | ন 
চেৎ নুখভুঃখান্তর ভোগা শ্রয়ত্বং লক্ষণৎ বোধ্যমূ । নচ সুখদুঃখ- 
ভোগশুন্যে সুবুপ্তিকীলীনখণ্ডশরীরাদাবব্যাপ্তৎ তদ্দিতি বাচ্যৎ, 
তাদৃশস্ত পামাণিকত্বে তাঁদৃশভোগজনকশরীররৃততিদ্রব্যত্বব্যাপ্য- 
ব্যাপ্রজাতিমত্বৎ বোধ্যম ॥ তাদৃশজাতিশ্চ বাঁল্যযৌবনরদ্ধ- 
ভেদ্েন ভিন্নভিন্নশরীররৃতিঃ দেবদত্তত্বচৈত্রত্বাদিরূপা। ) ১১। 
বহিরিক্দ্রিয়াণি নিরূপয়তি 


ভ্রাণরসনচক্ষুত্বকৃশ্রোত্রা পীন্দরিয়াণি ভৃতেভ্য ॥ ১২ ॥ স্ুু॥ 
আণেত্যাঁদি, ভ্রাণৎ নানিকা, রপনৎ জিহ্বা» চক্ষুর্ণেত্রং ত্বকৃ 
চর্ম, আোত্রৎ কর্ণ:ঃএতা নীন্দ্রিয়াণি ইন্ড্রিয়পদার্থাঃ। বস্তত ইক্ড্রি- 





ত্বীকার করিলে স্ুখভোগের অবচ্ছেদকত্ব ইহা একটী ভিন্ন লক্ষণ। 
এবং স্বগায় শরীরে অনবরত স্থখ পরম্পরা ভোগ হয়, কিন্ত এই স্বর্গ- 
ভোগের অনস্তর পুনর্ধার সংসারে পতন হইবে, এইরূপ জ্ঞানাদি বশতঃ) 
মধ্যে মধ্যে হুঃখ জন্মায়, তাহার সাক্ষাৎকার হয়, এরপ স্বীকার করিলে, 
হুঃখসাক্ষাৎকারাশ্রয়ত্বরপও পৃথক লক্ষণ কহিতে হইবে । যদি এরূপ 
হ্বীকার না. থাকে, তবে কুখ ও ছুঃখ এই অন্তরের অবচ্ছেদকত্ত 
রূপ একটী লক্ষণ। কেহ কেহ বৃক্ষাদিকেও শরীরী (জীব ) কহেন, 
বক্ষা্দির চস্কুঃ প্রভৃতি বহিরিক্্রিয় না থাকিলেও বৃক্ষাদির মন ইন্দ্রিয় 
আছে, এ মনোদ্বারা বৃক্ষাদির আত্মারও হুখ ছুঃখের ভোগ হয়, 
এরূপ তীহারা স্বীকার করেন, এজন্য বৃক্ষাদিরও শরীরে হৃখ হের 
সাক্ষাৎকারের অবছেদকত্ব লক্ষণ থাকিল ॥ ১১ ॥ হৃ॥ 
বহিরিক্রিয় নিরূপণ করিতেছেন 
আপ অর্থাৎ নাসিকা, রসন| জিহ্বা, চঞ্ষুঃ নেত্র, ত্বরৃ-এই পাঁচটা 
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য়াণি বহিরিক্দ্রিয়া শীত্যর্থঃ | তথাচ ভ্রাণরবনাগ্ন্যতমস্ং লক্ষণমৃ। 
ভূতত্বে সতি জ্ঞানকারণমনঃসংযোগবত্বমিতি বা তল্লক্ষণৎ সুচি- 
তমৃ। নন্ু ইন্ড্রিয়াণি অহঙ্কারতত্বপ্রকৃতিকানি অন্ন্বরূপাণি বা 
ইত্যাকাজ্কায়ামাহ ভূতেভ্য ইতি অভিন্নানীতি পূরণীয়ম্‌। তেন 
পঞ্চভূতন্বরূপীনীতি পর্যবনিতমূ । তথাচ ত্্রাণং পার্থিব, রসনং 





বহিরিক্রিয় পদার্থ। মন অন্তরিক্িয় এজন্ত মনকে শ্ৃত্রে নির্দেশ করেন 
নাই। কিন্ত ভ্রাণাদ্যন্তমত্তব বহিরিজ্িয়ের লক্ষণ, অথব! জ্ঞানকারণ মনঃ- 
সংযোগবিশিষ্ট ভূতত্বই বহিরিক্রিয়ের লক্ষণ, অর্থাৎ জ্ঞানের কারণ ষে 
মনঃসংযোগ তদৃমুক্ত হইয়া যিনি ভূতপদার্থ হইবেন তিনি বহিরিক্টিয় | 
ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয় ও মন এই উভয়ের সংযোগটী ইন্জ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের 
কারণ এজন্ত দ্রাণাদি ইব্িয়গণ প্র প্রত্যক্ষরূপজ্ঞান কারণ মনঃসংযোগ- 
বিশিষ্ট, এবং পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ এই পঞ্চভূত-_স্বরূপ 
বলিয়া উক্ত লক্ষণাক্রাস্ত হওয়ায় দ্রাণাদি পাঁচটাকে বহিরিজ্িয় বলিতে 
হইবে। যদি জ্ঞানকারণ মনঃসৎযোগবিশিষ্ট এই বিশেষণটী ন। 
দিয়! ভৃতপদার্থই বহিরিক্রিয় ইহা বলিলে সাধারণ পৃথিবী জল প্রভ্তিও 
ভূতপদার্থ স্থতরাৎ ইহাদিগকেও বহিরিক্দ্িয় বলিয়! স্ব্টকার করিতে 
হয়, একারণে প্রথম বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে । ফ্দি জ্ঞানকারণ মনঃসং- 
যোগবিশিষ্টই বহিরিক্রিয় এইমাত্র লক্ষণ করিয়া ভূতপদদার্থ এই ভাগটী না 
দেওয়া হয়, তবে আত্মার সহিত যে মনঃসংযোগ সেটাও জ্ঞানসামান্তের 
কারণ, এজন্ত জ্ঞীনকারণ মনঃসংযৌগযুক্ত আত্মাও 'হন, অতএব 
আত্মীাতে বহিরিক্িয়ের লক্ষণ যায়। একারণ দ্বিতীয় ভাগ দিয়াছেন। 
কিন্ত আত্মা ভূতপদার্থ নয় বলিয়া তাহাতে প্রকৃত লক্ষণ্টটী থাকিল না। 
আত্মভিন্ন হুইয়া বিশেষগ্ণবন্বই ভূতত্বপদার্থ তাহা আত্মাতে নাই। 
এক্ষণে ঘ্রাণাঁদি ইব্রিয় কাহার স্বরূপ? এই জিজ্ঞাসায় কহিতেছেন 
ভুতেভ্য ইতি। অর্থাৎ ভ্রাণাদি ইন্দরিয়গণ ভূতপদার্থের স্বরূপ । তাহাৰ 
মধ্যে নাস্কা পৃথিবী স্বরূপ, জিহ্বা জলম্বরূপ, চক্ষুঃ তেজঃস্বরূপ, ত্বক 
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জলীয়ং চক্ষুঃ তৈজসং, ত্বকৃ বায়বী, শ্রোত্রমাকাঁশ ইতি । এতেন 
সাঙ্যমতনসিদ্ধমিক্দ্িয়াণামহঙ্কারপ্রকৃতিকত্বং নিরাকৃতম্‌ ॥ ১২ ॥ 


কানি ভূতানীতি জিজ্ঞাসায়ামাহ 
পৃথিব্যাপভ্তেজোবায়ুরাকাশমিতি ভূতানি ॥১৩ ॥ সু 
পৃথিব্যেতি | গৃথিবীত্যাদিকং লক্ষ্যনির্দেশঃ ভূতত্বস্ত 


বায়ুত্বরূপ, শ্োত্র আকাশ স্বরূপ। সাংখ্যদর্শনকার ভগবান কপিল 
ইন্জিয়গণকে অহস্কারের পরিণীমস্বরূপ কহিয়াছেন, ভূতম্বরূপ শ্বীকার 
করেন নাই।  গোতম মহর্ষি ভূতত্বরূপ বলিয়! প্র মতকে অনভিমতত 
জানাইয়াছেন ইহার যুক্তি পরীক্ষান্ছলে বর্ণিত হইবে ॥ ১২॥ 
:অধুনা ভূতপদার্ধ নিরূপিত হইতেছে 

পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু এবং আকাশ এই পীঁচটী ভূতপদার্থ, 
আত্মাতে অস্থায়ী বিশেষগুণের আশ্রয্ত্বই ভূতত্ব। বিশেষগুণের 
আশ্রয়ত্ব লক্ষণচী আত্মাতেও থাকে বলিয়া, অতিব্যাপ্তিদোষাক্তাস্ত 
হয়, তজ্জন্ত আত্মীতে “ অবর্তমান » এই বিশেষণটা বিশেষণুণে দেওয়া 
হইয়াছে । আত্মাতে না থাকে যে গুণ তাহার আশ্রয়ত্বই ভূতত্ব, 
এইরূপ লক্ষণ করিলে, দিক্‌ কালেও এ গুণ থাকে বলিয়া, অতি- 
ব্যাপ্তি দোষাত্রাস্ত হয়, তজন্ত সেই গুণে “বিশেষ” এই বিশেষণটা 
দেওয়া হইয়াছে । দ্বিক এবং কালে কোন বিশেষ গুণই নাই, সুতরাং 
অভিব্যাপ্তিদোষ তিরোহিত হইল। বিশেষগুণ যথা বুদ্ধি, হুখ, ছুঃখ, 
ইচ্ছা, দ্বেষ, ত্ব, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্েহ, স্বাভাবিক দ্রবত্ব, ধর্ম, অধর্মম, 
ভাবন। ও শব্দ এই যৌড়শটা। ইহারা পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ দ্রব্যে, এবং 
আত্মায় আছে, অন্তত্র নাই। দিক্‌ ও কালে সামান্ত গুণ আছে, এজন্য 
আত্মাতে অবর্তমান গুণের আশ্রয়ত্ব এইমাত্র লক্ষণ বলিলে, দিক্‌ ও. 
কালে গমন করে এজন্য বিশেষগুণ কহিয়াছেন । গন্ধ এই গুণটা 
কেবল পৃথিবীতে আছে। তত্বিন্ন কোন দ্রব্যে নাই, এজন্য গম্ধযুক্তত্বই 
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লক্ষণৎ, তচ্চ আত্মারতিবিশেষগুণবত্বমূ। আত্সনো বিশেষগুণ- 
বন্তেন তত্রাতিব্যাপ্তিবারণাঁয় আত্মারভীতি বিশেষগুণবিশে- 
ষণমৃ। দিগাদাবতিব্যাপ্তিবারণায় বিশেষেতি | প্রত্যেক- 


পৃথিবীর লক্ষণ। ত্বরণ ও সিসা! প্রভৃতি ধাতু এবং পর্বত বৃক্ষ প্রভৃতি 
সকলই' গন্ধবিশিষ্ট এজন্য ইহারীও পৃথিবী । যদিচ ইহাদের আপা- 
তত কোন গন্ধের প্রত্যক্ষ হইতেছে না, তথাপি ইহ্ণদিগকে ভম্ম করিলে 
গন্ষের প্রত্যক্ষ সকলেরই হইয়া থাকে, তজ্ঞন্ত &ঁ হুবর্ণাদিতেও 
গন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। এ স্থলে আধুনিক অনেকেই এই আপত্তি 
করিয়া থাকেন, যে, গন্ধবন্ পৃথিবীর লক্ষণ হইতে পারে না। কারণ 
পৃথিবীতিননে যে না থাকে, অথচ সকল পৃথিবীতে থাকে, তাহাকেই 
পৃথিবীর লক্ষণ বলিতে হইবে। কিন্ত গন্ধটী পৃথিবীভিন্ন জলেও 
আছে, ইহা! সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু পুক্ষরিণী ও কৃপ 
প্রভৃতির জলে পৃথক্‌ পৃথক্‌ গন্ধ অনুভূত হইতেছে । এঁ সকল জলে গন্ধ না 
থাকিলে এ গন্ধের কাহারও প্রত্যক্ষ গোচর হইত না। এবং উষ্টু সকল 
দুর হইতে জলের গন্ধ বোধ করিয়া ষে দ্রিকে জল থাকে সে স্থানে গমন 
করে ও তৎপরে জল পান করিষাও থাকে। জল যদি গন্ধযুক্ত না 
হইত তবে উদ্ট্রেরা জল না দেখিলেও দূরে জল আছে ইহা কদাচ স্থির 
করিতে পারিত না, অতএব জলে গন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
হৃতরাৎ গন্ধযুক্তই পৃথিবীর লক্ষণ ইহ কি প্রকারে বলা যাঁয় ? বিশেষরূপে' 
বিবেচনা করিলে এ আপত্তি সহজেই দূর হইবে । কারণ পুক্ষরিণী 
প্রভৃতির জলে যে পৃথক পৃথক্‌ গন্ধের অনুভব হইতেছে, সে গন্ধটা 
জলের কিংবা, জলে অন্য পত্রা্দি পচিলে তাহার অথবা শৈবাল, 
মত্ভ্াদির, তাহা! প্রথমতঃ দেখা আবশ্তক। গন্ধটা জলের বলিতে 
হইলে, আদৌ & গন্ধ জলের বাস্তবিক অর্থাৎ এ গন্ধ জলে স্বভাবতই 
আছে, কিংবা অন্ত বস্তর যোগ হইয়া এ প্রকার গন্ধ হইয়াছে, ইহা 
স্থির করা উচিত। কিন্তু গন্ধ জলে স্বভাবতই আছে, ইহা কদাচ 


৩৩ ম্যায়দর্শন | 


লক্ষণস্ত গদ্ধবন্তং পৃথিবীলক্ষণমূ | ন্নেহবত্বং জলম্য লক্ষণম্‌ 1 
ভান্বরশুক্রপবস্বৎ তেজোলক্ষণমূ। অপাঁকজানুষ্ণাশীতস্পর্শ 


বলা যাইতে পারে না। কারণ পুক্ষরিণী প্রভৃতিতে যে জল থাকে তাহা 
প্রায়ই বৃষ্টির জলই অধিক। অতএব গন্ধটী জলের স্বাভাবিক গুণ 
হইলে বৃষ্টির জলে কিংবা নদ্যাদ্ির জলেও শী গন্ধের অবস্তই অনুভব 
হইত। এবং পুক্করিণী প্রভৃতিতে প্রথমতঃ জলে কোন বিশেষ গন্ধ 
বোধ হয় না ক্রমে ক্রমে যত শৈবাল ও তৃণ মস্ত প্রভৃতি যে কালে 
উৎপন্ন হয় সেই কাল হইতেই গন্ধ জন্মাইয়া থাকে । অতএব শ্র পচ! 
শৈবালাদি রূপ পার্থিবাংশেরই, জলের নহে । নতুবা গোলাপ জলেরও 
থে গন্ধ প্রত্যক্ষ হয় তাহাঁও জলের গন্ধ হইতে পারে। যদি গোলাপ 
জলের গন্ধকেও জলের গন্ধ বলিয়! স্বীকার করিতে হইল, সেই প্রকার 
জলে চিনি কিংবা মিছরি দিলে যে মিষ্টরসের প্রত্যক্ষ হয়, তাহাঁও 
জলের মিষ্ট রস ত্বীকার করিতে হয়, & প্রকার তিক্ত রস প্রভৃতিও 
জলের গুণ ইহাঁও না হইবে কেন। এবং উষ্ণ জলে উষ্ণ স্পর্শের 
প্রত্যক্ষ হয় বিধায় জলের উষ্ণতা গুণও মানিতে হয়। এ সকল 
কারণে জলে গন্ধগুণ খ্বীকার করা নিজের বুদ্ধির স্থুলতা প্রদর্শন করা 
মাত্র। যদি এই স্থলে এইরূপ আপত্তি করা যায় ষে পুক্ষরিণী প্রভৃতির 
জলের গন্ধ কথক্চিং পৃথিবীর গন্ধ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু উদ্্রেরা 
গন্ধ পাইয়া জলের যে নিশ্চয় করে সেইটা জলের গন্ধ অবশ্তই বলিতে 
হইবে। এই আপত্তি বিশেষ শৃস্ম অনুসন্ধান করিলে অতি অকিঞ্চিং- 
কর বলিয়া বোধ হইবে। কারণ উদ্ট্রেরা জলের গন্ধ পাইয়া জলের 
নিশ্চয় করে, কিংবা ষে প্রকার অতি দূরে বৃষ্টি হইলে সেই জনীয় বায়ু 
গাত্রে লাগিলে এই দিকে বৃষ্টি হইয়াছে, যে রূপ বোধ হইয়া থাকে । 
মেই প্রকার উদ্ট্রেরাও জলের শীতল বায়ু পাইয়া এই দিকে জল আছে 
ইহা! নির্ণয় করে | পুনর্ধার এই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, যদি 
জলে গন্ধ না থাকিত তবে তাহার! নাঁসিকা উত্তোলন করে কেন? 


প্রথম আহ্ছিক। ৩১ 


বসত, পাকজম্পর্শবদরৃত্তি অনুষ্ণাশীতস্পর্শবদ্ধ তিদ্রব্যত্বব্যাপা 
জাতিমত্ত্রৎ বা বাযুলক্ষণম্‌। শব্দবভূমাকাশলক্ষণমিতি 1১৩ 


ইহার উত্তরে এরূপ বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না; ঘষে তাহারা 
শীতল বায়ু পাইয়া জল দেখিবার চেষ্টায় মুখোত্তোলন করিয়া থাকে। 
অথবা তাহাদের ওষ্ঠ স্বভাবতই চঞ্চল তজ্ঞন্তই ওঠ নড়ে, তাহার! 
জলের গন্ধ পাইবার নিমিত্তই মুখোত্তলন করে ইহা! নয়। যদি কেহ 
তাহা উষ্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জলের গন্ধ স্থির করিয়া থাকেন, 
তবে এ বিষয়ে নৈয়ায়িকেরা অবশ্ঠই ভ্রম শ্বীকার করিবেন। কিংবা 
উদ্ট্রের। জলের গন্ধ পাইলে ক্ষতি কিণ তাহারা যে জলের গন্ধ পায় 
সে জলে কি পৃথিবীর অংশ থাকে না, সে জলটা কি গগনে থাকে ? 
এমন বিশুদ্ধ জল কোথায় পাইবে যে তাহাতে পৃথিবীর অংশ নাই, 
যদি সর্বত্রেই জলের যে গন্ধ অনুভব হয় তাহা পৃথিবীর গন্ধ বলিতে 
হইল,কিন্তু উষ্ট্রেরো যে জলের গন্ধ পায়, সেইটী জলেরই গন্ধ ইহা! 
স্বীকার করা অতিশয় গৌরব । ইহা দ্বারা এইটাই স্থির হইতেছে, 
জলে যে গন্ধ অনুভব হইয়া থাকে তাহা পৃথিবীরই গদ্ধ, জলের নহে। 
এক্ষণে জলের লক্ষণ কথিত হইতেছে । স্সেহ' গুণটা জলেই আছে 
অন্যত্র নাই, অতএব ন্নেহবিশিষ্টত্ব জলের লক্ষণ। ভাস্বর অর্থাৎ 
চাকচিক্য এতাদৃশ *রূপবিশিষ্টত্বই তেজের লক্ষণ। পৃথিবী ও জলে 
যে শুরু রূপ আছে, সে অভাস্বর অর্থাৎ উজ্জ্বলতা শৃন্, এজন্য পৃথিবী 
ও জলে এ লক্ষণটী খাকিল না। রূপ রহিত হহঙ্কা স্পর্শশ্রয়ত্ব বায়ুর 
লক্ষণ । পৃথিবী, জল, ও তেজঃ এই তিন ভ্রব্যে স্পর্শ থাকিলেও 
রূপের অভাব নাই, এজন্ত এই' তিন দ্রব্যে লক্ষণ গমন করিল না। 
গগনাদিরূপ, রহিত হইলেও তাহাতে স্পর্শ গুণ নাই-অতএব তাহাতে 
লক্ষণ যাইল না। শবটী গগনে জন্মাইয়া তাহাতেই বিলীন হয়, এজন্ত 
শব্দাশ্রয়ত্ই গগনের লক্ষণ। শব্দ যে বায়ুর গুণ নহে তাহা শব- 
পরীক্ষাদিতে বিস্তৃত হইবে ॥ ৯৩॥ 


৩২ স্তায়দর্শনি | 


অর্থানাংৎ লক্ষণৎ ব্যক্তি, তান্‌ বিভজতে চ 
গন্ধরপরসম্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ | ১৪ ॥ স্ুূ 
গন্ষেতি তদর্থা ইত্যনেনৈব লক্ষণৎ স্ুঁচিতমূঃ তদর্থাশ্চ তেষাঁং 
জ্রাণাদীনামি্দ্রিয়াণামর্থাঃ তজ্জন্থপ্রত্যক্ষবিষয়াঃ | তথাঁচ 
ইক্ছরিয়ঘয়াগ্রাহত্বে নতি বহিরিক্দ্রিয়গ্রাহ্ত্বমর্থলক্ষণৎ পর্যবনিতমৃ। 
সংযোগাদীনাৎ চক্ষুত্বগুভয়েন্দ্িয়গ্রাহাত্বেন তত্রাতিব্যাপ্তিবার- 
ণায় সত্যন্তম্‌। নুখাদাবতিব্যাণ্ডিবারণাঁয় বহিরিতি | তেচ 
'কতি ইতি জিজ্ঞাঁসায়ামাহ গন্ধরূপেত্যাদি, তথাচ অর্থাঃ পঞ্চ- 


এক একটী বহিরিক্িয়মাত্রগোচর যে গুণ সেই অর্থ শবের 
প্রতিপাদ্য । অর্থাৎ গন্ধ প্রভৃতি পাঁচটা গ৭ একটী একটী ইন্দ্রিয় দ্বারা 
প্রত্যক্ষ বিষয় হয়। সংযোগ ও পরিমাণ প্রভৃতি গুণ নয়ন ও ত্বচ এই 
উভয়ের গ্রাহ্, এজন্ত তাহাতে অতিব্যান্তি নাই। বুদ্ধি ও সুখ প্রভৃতি 
এক মাত্র মনের প্রত্যক্ষ বিষয় হইলেও, বহিরিক্রিয়ের় বিষয় নহে। 
এজন্ত বুদ্ধি স্ুখাদিতে লক্ষণ গমন করিল না। এই অর্থ পাঁচ প্রকার ; 
যথা গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ এবং শক । তাহার মধ্যে গন্ধ একমাত্র প্রাণে" 
ব্রিয়গোচর, রস কেবল জিহ্বার প্রত্যক্ষবিষয়, রূপকে কেবল নয়ন- 
দ্বারাই প্রত্যক্ষ করা যায়, স্পর্শটী একমাত্র ত্বগিক্িয়ের প্রত্যক্ষগোচর । 
শবও কেবল কর্ণ দ্বারাই শ্রবণের বিষয় হয়। এজন্য শ্রাণাদি প্রত্যেক 
প্রত্যেক মাত্রজন্ত প্রত্যক্ষবিষয়ত্বই গন্ধাদির লক্ষণ জানিবে। তাহার 
মধ্যে কোন্‌ গুণটী কাহার এই জিজ্ঞাসায় কহিতেছেন। পৃথিব্যাদিগুণা 
ইতি, ইহার অর্থ এই, পৃথিবীর গুণ গন্ধ, পৃথিবী ও জলের গুণ রস, 
এবং পৃথিবী, জল, তেজ এই তিনটীর গুণ রূপ, এবং পৃথিবী, জল, তেজ 
ও বায়ু এই চারিটার গুণ স্পর্শ । শব্ষটী আকাশের গুণ অর্থাৎ শব আকা" 
শেই জন্মে। আকাশ সর্বব্যাপক অর্থাৎ সকল স্থানেই আছে এজন্ত ষে 
কোন স্থানে বস্তদ্বয়ের আঘাত হইলেই শব্ধ জন্মিয়া থাকে । কিন্তু বস্ত- 
দ্বয়ের আত্বীত প্রভৃতি না হইলে কেবলমাত্র আকাশে শবোৎপন্ন হয় 
না; এজন্য আঘাত ও বায়ু প্রভৃতি শবোৎপন্নের প্রতি সহকানী কারণ । 
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বিধা ইত্যর্থঃ । নচ তদর্থভ্বমসম্ভবীতি বাঁচ্যৎ বম্মাৎ ভ্বাণেনৈৰ 
গন্ধো গৃহতে, চক্ষুষা রূপৎ, রসনয়া রসঃ স্বচা স্পর্শ, আোত্রেণ ভু 
শব্দ ইতি । তেষাঁৎ কঃ কম্ত গুণঃ ইতি জিজ্ঞাপায়ামাঁহ গুথিব্যা- 
দীতি, তথাচ পৃথিব্যা গুণে! গন্ধঃ, গুখিবীজলয়ে। রসঃ, পৃথিবী- 
জলতেজনাৎ রূপং, গৃথিবীজলতেজোবাুনাৎ স্পর্শ; | আকাশ- 
মাত্রস্য শব্দঃ এতাদৃশা্থস্ত সুত্রান্তরে ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ 


অর্থাৎ প্রথমতঃ বন্তদ্বয়ের আখাত হইয়া আকাশে শকোঁৎপন্ন হয়। 
পরে এ শব্দ বায়ু দ্বারা স্ধালিত হইয়া তজ্জাতীয় শব্দাত্তর উত্পন্ন করে। 
পুনর্ধার এ শব্দ বায়ুদ্ধারা সঞ্চালিত হওয়াতে, তৃতীয় শব্দের উৎপত্তি 
হয়। এইরূপ শব্দাস্তরের দ্বারা শব্দাস্তর উৎপন্ন হইয়া শব্দ সকল বহু 
দেশ ব্যাপিয়। যায়। তৎ্পরে এ শব্ধ সকল আমাদের কর্ণসমীপবস্তা 
হইলে আমর! সেই শবের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইহার দৃষ্টাতস্ত স্থল, 
ঘেমন-ত্রকটা পুক্ষরিণীর জল মধ্যে কোন একটী লোইঁ নিক্ষেপ করিলে 
তাহার আছ লাগিয়। প্রথমে একটী তরঙ্গ জন্মায়; পরে প্র তরঙ্গের 
আঘাত লাগিয়া তরঙ্গাস্তর জন্মায়, এইরূপ ক্রমে ক্রমে তরঙ্গাস্তরের 
আঘাত লাগিয়া তরল্গাস্তরের উৎপত্তি হওয়ায়, সেই পুক্ষরিণী তরঙ্গ 
ছ্বারা পরিপুরিত হইয়া উঠে। তদ্রপ শব্াস্তরের দ্বারা শব্দাস্তর উতৎ্পন্ধ 
হইয়া সর্বদেশ ব্যাপিয়া যায় । এবৎ কেহ' কেহ কহিয়া থাকেন « কদন্ধ। 
গোঁলকের স্তায় ” শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে । অর্থাৎ যেমন প্রথমে কদম্ব* 
পুষ্পের গোলাকারটী ( যেটার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দঙ্গ গুলি উৎপন্ন হইয়া 
থাকে ) উত্পন্ন হয়; ততপরে একদাই' দল সকল জন্নায়। সেই প্রকার 
কোন বস্তর সহিত কোন ৰস্তর আঘাত হইলে প্রথমে গগনে একটী 
শব হয়, তপরে তাহার চতুর্দিকে এক কালেই শব সকল জন্মে। 
এবং কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ক্ষিতি জল তেজ বায়ু এই চারিট! 


দুতেই শব্দ জন্মে। আধুনিক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে শক 
৫ 
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ক্রমণ্রাগ্ডাৎ বুদ্ধিং নিরূপয়তি 
বুদ্ধিরপলন্বিজ্ঞানমিত্যনর্থাস্তরমূ ॥ ১৫ ॥ সু ॥ 
 বুদ্ধিরিত্যাদি, বাহুবস্তঘটপটা দিব অহৎ ঘটমুপলভে পটং 
জানামীত্যাদিমাননপ্রত্যক্ষপিদ্ধ আত্মগুণবিশেষঃ বুদ্ধিপদার্থ 
ইত্যর্থে বুদ্ধিরূপলন্ধিরিত্যস্য তাৎ্পর্য্মূ। লক্ষণত্ত প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধঃ বুদ্ধিত্বর্ূপবৈজাত্যধর্্মঃ সর্কেষাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বেন ন তত্র 
যুক্তযন্তরাপেক্ষ। ইতি ভাবঃ |" সাথ্খ্যা্ মূলকারণরূপপ্রক্তেঃ 
পরিণামো বুদ্ধিঃ। জ্ঞানস্ত অচেতনস্ত অন্তঃকরণম্য পুরুষোপ- 


মাত্র বায়ুর গুণ, অর্থাৎ শব্দ সকল বায়ুতেই জন্গিয়া থাকে। এই 
মত সকল দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিশেষ রূপে বর্ণিত ও খণ্ডিত হইবে ॥ ১৪ ॥ 


বুদ্ধিকে নিরূপণ করিতেছেন 

কূপ রস গন্ধ প্রভৃতি বাহন সকল যেরপ প্রত্যক্ষ দ্বারা নিত 
হয়। অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত যেমন উপদেশ যুক্তি 
প্রড়ৃতি কিছুই অপেক্ষা করে না, তদ্রপ আভ্যতন্তরিক গুণ ও বুদ্ধি 
'আত্মাতে স্বতঃসিদ্ধই প্রত্যক্ষ হইয়া খাকে। এজন্য ইহার বুদ্ধিত্বরূপ, 
খক্ষণটা প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞাত হওয়। যায়, অর্থাৎ আমি অমুককে জানি- 
স্লাছি আমার" স্থখান্ুভব হইয়াছে এই প্রকার জ্ঞানকে জানা যায়। 
এই নিমিত্তই মহর্ষি গৌতম ইহার স্বরূপমাত্র নির্দেশ করিয়াছেন, 
ছকোন যুজ্যাদি উল্লেখ করেন নাই । 
ট. সাংখ্যমতে জগতের মূলকারণ প্রকৃতি, ভাহার প্রথম পরিণামই 
'বুদ্ধি। পরিণাম শব্দটা যে বস্ত যে অবস্থায় থাকে, তাহার প্রকারাস্তর 
হওয়ার নাম। থা স্বর্ণ প্রথমতঃ সামান্তাকারে থাকে, পরে কু 
লাদিরূপ প্রা্ত হয়, উহাকেই পরিণাম কহে। এবৎ সাঙ্যেরা চৈতন্ত- 
স্বরূপ পুরুষকে স্বীকার করেন। সেই চৈতন্তবিশিষ্ট অন্তঃকরণের ঘট- 
পটাদদিরূপ বিষয়াকারে পরিণামকেই জ্ঞান পদার্থ কহে। এজন্য সেই 
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হিতম্ত বিষয়াকারপরিণাম ইত্যুভয়োর্ডেদোহস্তি ইত্যাহুঃ। 
তন্মতনিরাকরণায়াহ জানমিত্যনর্ধাম্তরমিতি, জ্ঞানমিত্যনেন ন 
অর্থান্তরো যস্য ত্। তখাচ,বুদ্ধিশবো জ্ঞানশন্দেন সহ একার্ধক 
এব, নতু ভিন্নার্থক ইতি ভাবঃ। তন্মতস্য তু যুক্ত্যনুভববিরুদ্ধ- 
তেন হেয়ত্বমিত্যাশয়ঃ ৷ এতদৃযুক্তিস্ত বুদ্ধিপরীক্ষাস্থলে প্রদ- 
শয়নীয়! | ১৫ ॥ 

মনসোইতিক্জিয়তয় নিযুক্তি পরদর্শনপূর্বকৎ তল্গক্ষণমাঁহ 


যুগপজ্জ্ঞানান্থৎপত্তিনসে| লিঙ্গম্‌ ॥ ১৬॥ 
যুগপদিতি, নয়নাদিন! চাক্ষ্ষাদ্যুৎ্পত্তিকালে, ভ্রাগাদদিনা 
সন্নিকর্ষঘটিততভ্্রাণজপ্রত্যক্ষসা মগ্রীনত্বেহপি ন গন্ধাদীনাং প্রত্য- 





মতে বুদ্ধি ও জ্ঞান উভয়ের বিভিন্নতা আছে। এই সাঙ্য মতকে 
যুক্তিদ্বারা পরীক্ষা স্থলে খণ্ডন করিবেন। আপাততঃ বুদ্ধি ও জ্ঞান 
পৃথক পদার্থ নহে এইমাত্র জানাইয়াছেন ॥ ১৫। 

মনঃ পদার্থ নিরূপিত হইতেছে 


এক ইন্্রিয় দ্বারা যে কালে কোন পদার্থকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তৎকালে 
অন্ত ইত্দ্িয় দ্বারা অপর বস্তর প্রত্যক্ষ জন্মে না। অর্থাৎ যখন নয়ন 
দ্বারা কোন বস্তকে দর্শন করা যায়, তখন নাসিকা কিংবা ভিহ্বার্দি 
ছারা গন্ধ অথবা! রসাদির প্রত্যক্ষ হয় না। এবং ষখন নাসিকা দ্বারা কোষ 
সুগন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, তখন চক্ষু হ্বারা কিংবা অন্য ইন্জিয় দ্বার 
কাহার দর্শন, কি কোন রসাদির আস্বাদন জন্মায় না। এজন্য এব. 
ইন্জিয়গরন্ত প্রত্যক্ষ কালে, অপর--ইন্জ্রিয়জন্ত প্রত্যক্ষের কোন কারণের 
অভাব আছে ইহা অবশ্তই বলিতে হইবে। নতুবা যখন চক্ষু দ্বারা 
প্রত্যক্ষ হইতেছে তৎকালে যদি অন্ত ই্জরিয় জন্ জ্ঞানের কারণ সকল 
থাকে, তবে সেই ইন্দ্রিয় দ্বারাও অবশ্ঠই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। যেহেতু 
এই নিম দেখা যাইতেছে, যে কার্ধে;র যে যে কারণ এ সকল কারণ 
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ক্ষং ভবতি । অতস্তভেষাৎ তদানীৎ অনুৎপতিনির্বাহায় একঃ 
কারণাভাবঃ আবশ্যকঃ, তদর্থং তান্‌শং কারণৎ কল্সনীয়ং যেন 
যদেকপ্রত্যক্ষকারণসমুদ্রায়ো ঘটতে নান্যপ্রত্যক্ষম্য | তচ্চ তত্ত- 
দিক্দ্িয়জন্যগুত্যক্ষং গতি তত্দিক্দ্রিয়েণ সহ মনঃসৎঘযোগ'ত্বেন, 


যদি একত্রিত হয়, তবে সেই কার্যের উপত্তি সেই কালে অবশ্ঠই 
হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কারণের অভাব থাকিলে কার্ধ্য উৎপন্ন হুম্ব 
না। অতএব এস্থলে “ইন্ট্রিয়ের সহিত সাক্ষতম দ্রব্যের সংযোগকে ” 
কারণ বলিতে হইবে। প্রহুক্মতম কারণটী যখন যে ইন্রিয়ের সহিত 
-সম্বদ্ধ হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়জন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিস্তপ্র 
কারণটী অতি হুক্মাতম বিধায় এক কালে উভয় ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ 
হইতে পারে না। অর্থাৎ আমরা যখন কোন বস্তকে চক্ষুঃদ্বার দর্শন 
করিয়া থাকি, তখন সেই হুক্মতম কারণটা আমাদের চক্ষুরিক্রিয়ের 
সহিতই' সম্বদ্ধ হইয়া দর্শন ক্রিয়া! সম্পন্ন করায়। কিন্তু তৎ্কাল এ 
কারণটা কর্ণাদি ইত্জরিয়ের সহিত সম্বন্ধ না হওয়ায়, আমরা এ সময়ে 
শ্রবণজন্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ধর সুক্মাতম দ্রব্য *দার্থই মন। 
ষদিচ আমাদের অনেক সময়েই এক কালে কর্ণ দ্বারা শীতাদি শ্রবণ 
করিতেছি, এবং নয়ন দ্বারা দেখিতেছি ও জিহ্বার দ্বারা রসাম্বাদন 
করিতেছি এইরূপ বোধ হুইয়া থাকে । কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া 
1 খিলে প্রতীয়মান হইবে যে,এক কালে উক্ত প্রত্যক্ষ সকল জন্মাইতেছে 
,লা। যেমন কতকগুলি পত্রী একত্রিত করিয়া শৃচী দ্বারা বিদ্ধ করিলে, 
এই রূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে যে এককালেই মস্ত পত্রগুলি বিদ্ধ 
হইয়াছে । কিন্ত বিশেষ বিবেচনা করিয়! দ্রেখিলে, ক্রমান্বয়ে এক একটী 
করিয়া পত্রগুলি বিদ্ধ হইয়াছে, ইহাতে অণুযাত্র সন্দেহ নাই। অর্থাৎ 
সেই পত্রগুণি বিদ্ধ করিবার সময় অগ্রের পত্র খানি আগ্রে বিদ্ধ হই- 
যাছে, দ্বিতীয় খানি তত্পরকালে বিদ্ধ হইয়াছে, এবং তৃতীয় পত্র খানি 
তৎপরজ্ষাণে বিদ্ধ হইয়াছে । তথাপি যেমন এককালে পত্রগুলি বিদ্ধ 
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কারণত্বকল্পনেনৈব সম্ভবতি যস্মাৎ্ মনোইণুরূপতয়া যদ! যেন 
ইক্দিয়েণ সহ মনসঃ সংযোঁগক্তৰ1| নান্যেন্দ্রিয়েণ ইত্যভি- 
প্রায়েশাহ যুখপদিতি, যুগ্পপদেকম্সিন্‌ কালে জ্ঞানয়োর্বিজাতী- 
য়জ্ঞানায়ো রন্ুণ্পর্তির্ধতঃ স অণুত্বধর্মঃ | তখাঁচ যুগপজ্জ্ঞানা- 
নুৎ্পত্তিপ্রয়োজকাণুত্বধন্মঃ মনসে। লিঙ্গং লক্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ 


প্ররৃত্তিং নিরূপয়তি ত বিভজতে চ 
ররভির্াকৃবুদ্ধিশরীরারস্তঃ ॥ ১৭ ॥ 


প্রবৃত্বিরিতি, প্ররৃতিপদার্থ্চ অহমন্বিব কার্যে প্রবর্তে 
ইত্যাদিপ্রত্যক্ষসিদ্ধঃ অয় অত্র কন্ণি প্রবর্ততে ইতি ব্যবহার- 


হইয়াছে এইরূপ বোধ হইয়া থাকে, তদ্রপ অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
চন্ষুঃ দ্বারা...দর্শন ও কর্ণ দ্বারা শ্রবণ হওয়াতে, তাহার অভ্যত্তর কাল 
(অর্বাৎ অগ্রে দর্শন্ব হইয়া তৎপর ক্ষণে শ্রবণ হইয়াছে সেই মধ্যবস্তা 
সময় টুকু) আমর অনুভব করিতে পারি না। মহর্ষি গৌতম যুগপজ্- 
জ্ঞানানুপপত্তির্মনসেো! লিঙ্গম, এই সুত্র দ্বারা ০৪ ভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন ॥ ১৬॥ 

জগতে প্রাণিমাত্রকেই (রানরারর রনী যখন অন্ত 
ব্যক্তিকে কোন বিষয় জানাইবার ইচ্ছা হয়, তখন বাক্যপ্রয়োগ করিতে 
হয়, এ বাক্য একটা কার্ধ্য। এবং যৎকালে এই কার্ধ্য কর্তব্য ও এই 
কার্য অকর্তব্য ইত্যার্দি নির্ণয় করিতে হয়, তত্কালে মানসিক চিত্ত 
ও বস্তদর্শনাদি আবশ্তক হয়, এজন্ত মানসিক চিস্তা ও বস্তদর্শনাদিও 
কার্ধ্য। এবৎ কোন বস্তকে খন উৎপাদন বা গ্রহণ কি রক্ষণ প্রভৃতি 
আবশ্তক হয়, তখন শরীরের ব্যাপার অপেক্ষা করে। শরীরের চালনা 
মা হইলে বস্তর উৎপাদন প্রভৃতি কার্য সপন্ন হয় না। এজন্য 
শরীরের ব্যাপারটাও একটী কার্য । যখন আমরা ই তিন কার্যের মধ্যে 
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সিদ্ধশ্চ যত্নবিশেষঃ, সামান্যো যদ্ধো বা। তল্লক্ষণঞ্চ চিকীর্ষা- 
জন্যতাবচ্ছেদকঃ প্ররৃভিত্বাখ্যো জাতিবিশেষঃ 1 সা চ ত্রিবিধা) 
বাগারস্তঃ, বুদ্ধযারত্তঃ শরীরারস্তশ্চেতি । অত্র আরম্ভপদং 
অনুকূলপরং» গোঁচরপরৎ বা । তথাচ বাগনুকুল! বাগাঁরস্তঃ, শরী- 
রান্ুকুল শরীরারভ্তঃঃ এতছুভয়ভিন্নানুকুল বুদ্ধ্যারস্ত ইত্যর্থঃ। 
বুদ্ধিপদস্য বাক্যশরীরভিন্নপরত্বাৎ, প্রব্বত্তেঃ শরীরস্ত পুষ্ট্যা- 
দ্যনুকুলত্বেন শরীররৃত্তিচেষ্টানুকুলতুন বা শরীরানুকুলত্বং 
বোধ্যমূ । বাগ্বিষয়া বাক্যশরীরান্তবিষয়া বেতি । প্রবুত্তিপদৎ 
প্রব্বত্িজন্যকার্ধ্যপরৎ, বুদ্ধিপদৎ মনঃপরমিতি ভাষ্যস্তাঁশয়ঃ | 
ইয়ং প্ররত্িদ্বিবিধা, কারণরূপা কার্য্যরূপ। চেতি। কারণরূপা 
চাত্রৈবোক্তা, কার্ধ্যরূপা চ ধন্মীধন্মাত্বিকা । আদ্যাপি দ্বিধ! 


ধে কোন কার্ধ্য করিতে ইচ্ছা করি, সে কালে আত্মাতে-একটী যত্ব 
উৎপন্ন হয়। এ্ঁধত্ব হইলেই কার্য সকল হইতে, থাকে, যে কাল 
পর্যন্ত ত্র যত্ব নাজন্মে সেকাল পধ্যস্ত কোন কার্ড উৎপন্ন হয় না। 
অর্থাৎ বাক্য উচ্চারণ করিতে হইলে প্রথমতঃ আত্মাতে যত হয়, পরে 
এ ষত্ব দ্বারা ক ও তালু প্রভৃতি স্থানের চালন! হয়, অনন্তর বাক্যটী 
উচ্চারিত হইয়া থাকে । এবং মানসিক চিত্তা ও বস্তদর্শনাদি কার্ধ্য 
বখন জন্মে, ততকালে যে যে বিষয়ে চিন্তা প্রভৃতি কর্তব্য হয় সেই 
সেই বিষয়ে মনের অভিনিবেশ ও আত্মার সহিত মনের সংযোগ 
হুইয়া থাকে । এ অতিনিবেশ কি মনের সংযোগ আত্মাতে না হইলে 
কদাচ দর্শনাদি ক্রিয়া হইতে পারে না। এ কারণে মানসিক চিন্তা 
প্রভৃতিও যত্রসাধ্য ইহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যে কোন কার্ধ্য হউক 
না কেন, আত্মাতে যত্ব না হইলে জন্মীইতে পারে না। এ যত্বের নামই 
প্রবৃত্তি । প্রবৃত্তি ও ষত্ব একই পদার্থ। মহর্ধি প্রবৃত্তিকে জানাইবার 
নিমিত্ত এ তিন কার্যের অনুকূলি (জনক) রূপে পরিচয় দিয়াছেন। 
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গুভাত্মিকা, অশুভাত্বিকা চেতি, তত্র বিহিতকার্য্যবিষয়িনী 
শুভা, নিষিদ্ধকার্ধ্যবিষয়িণী অশুভা ইতি ॥ ১৭ ॥ 


দোষ লক্ষয়তি 
প্রবর্তনালক্ষণ। দোঁষাঁ ॥ ১৮ ॥ সু ॥ 


প্রবর্তনেতি, প্রবর্তনা গ্রবরত্থিজনকত্বৎ লক্ষণং যেষাং তে 
প্রবর্তনা লক্ষণাঃ তথাচ প্রবত্বিজনকত্বং লক্ষণ, লক্ষ্যাশ্চ 
রাগদ্ধেষমোহা ইতি ত্রয়ঃ7 তত্র রাগশ্চিকীর্যা১ দ্বেষোহহৎ 
ঘেক্সীতি প্রতীতিসাক্ষিকো। গুণবিশেষঃ | মোহে ভ্রমজ্ঞানং 
সচ অভেদশরীরাদাবাত্মত্বাদিবুদ্ধিঃ অপরৃষ্টে উত্কষটত্ববুদ্ধি:, 
গুচাবশুচিত্ববুদ্ধিরিত্যাদি | প্রব্তিজনকত্বঞ্চ সমবায়সম্বন্ধেন 
নিবেশনীয়ৎ, তেন নাত্মশরীরাদাবতিব্যাপ্তিঃ ॥১৮ ॥ সু ॥ 





এবৎ এ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। হৃত্রস্থ বাক শব্টী বাক্যের 
নাম বুদ্ধি শবটাও মানসিক চিস্তাদ্ির বোধক, শরীরশব্বও চেষ্টাবোধক, 
আরস্তশখচা অনুকুলকে বুঝায় অর্থাৎ বাক্যানুকুল ও চিন্তা প্রভৃতির 
অনুকুল এবং চেষ্টনুকুল এই তিন প্রকার প্রবৃত্তি ইহাই হ্থাত্রের অর্থ। 
'সকল প্রবৃত্তি ছুই ২প্রকার, গুভরূপা ও অণুভরূপা। হিতকর কার্য 
যে প্রবৃত্তি জন্মে সেই প্রবৃত্তি গুভরূপা। এবং অহিত কার্ধ্যে যে 
প্রবৃত্তি জন্মে, অশুভরূপা । কারণরূপা ও কার্ধ্যরূপা। এই দ্বিবিধ প্রবৃত্তি 
ইহাঁও কেহ কহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ 

পূর্বস্ত্রে যে প্রবৃত্তির নিরূপণ করিয়াছেন, সেই প্রবৃত্তির জনকত্বই 
দোষের লক্ষণ। অর্থাৎ প্র প্রবৃত্তি ষে যে পদার্থ হইতে জন্মে, সেই 
সেই পদার্থই দোষ। উক্ত দোষ ত্রিবিধ ; যথা রাগ, দ্বেষ ও মোহ, 
তন্মধ্যে রাগ ইচ্ছা অর্থৎ আমি এইটী করিব এইবপ ইচ্ছ1!। এবং 
দ্বেষ আত্মার গুণ বিশেষ, এইটা আমার অনিষ্টকারী এই জ্ঞান হইলে 
জন্মে। আত্মাতে এ দ্বেষ জন্মাইলে, কোন কার্যে নিবৃত্তি কিংবা 
কাহার প্রতি অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্তি হয়। এব মোহ অধধার্থ জ্ঞান। 
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প্রেত্যভাবং নিরূপয়তি 
পুনরুৎপভিঃ প্রেত্যভাবঃ ॥ ১৯॥ 


প্রেত্য সৃত্বা ভাবো জননং প্রেত্যভাবঃ মরণোত্তরজন্ম 
ইত্যর্থঃ ইতি ভাষ্যমূ। দীধিতিকাঁরস্ত প্রেত্যস্থ স্বৃতস্য ভাবে।- 
জননৎ প্রেত্যভাব ইত্যাহ। মরণত্ত আদে। জন্মবিনা ন 
সস্ভবতি, অতো! মরণস্য জন্মোত্বরত্বমর্থতো লভ্যতে | 
এতেন জন্মমরণয়োর্ধারাবাহিকত্বৎ" লভ্যতে । তথাঁচ যাঁবদ- 
পবর্গে ন ভবে, তাবত্কাঁলংৎ জন্মমরণধার1 ভবত্যেব । 
তাছশধাঁরা তু বীজাস্কুরবণ অনাদিরেব | জন্ম চ প্রথমশরীর- 
সন্বন্ধঃ। মরণন্ত আত্মনা সহ শরীরম্ত বিজাতীয়সংষোগনাঁশঃ, 
তাদৃশজন্মমরণধারায়াঃ দুঃখৈকনিদানতয়া তাদৃশজ্ঞানে সতি 
জনম্মমরণধারানিব্ত্যপায়ে প্ররৃত্বিরবশ্যৎ ভবেদিত্যভিপ্রায়েণ 
প্রেত্যভাবনিরূপণমিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥ সু ॥ 
| টিনা 


বথা রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি, এবং বস্ততঃ আত্মা শরীর পৃথক্‌, শরীরকে 
আত্মা বলিয়া জানিলে, সেইটাও অধথার্থ জ্ঞীন হাঁল। এবং সাং" 
সারিক কাধ্য মাত্রই প্রায় অতি ছুঃখকর, এ কাধ্যকে সুখকর বোধ 
করিয়। প্রাীমাত্রই সংসারে অনুরাগী হয়, গ্রটাও অবথার্থ জ্ঞান, এবং 
হিতকর পদার্থকে অহিতকর বোধ সেও ভ্রম এই প্রকার বহুতর 
যথার্থ জ্ঞান আছে । তাহ। পরীক্ষাস্থলে বিশেষরূপে দর্শিত হইবে ॥১৮॥ 
প্রেত্যভাব নিরূপণ করিতেছেন । 

প্রেত্যভাব শব্দে জন্ম হইয়া মরণ ও মরণ হইয়া জম্ম, এইক্ূপ 
জীবের ধারাবাহিক জন্মমরণ বুঝায়। যে পধ্যত্ত জীবাত্বার যুক্তি না 
হয়, সেই পধ্যস্ত জীবাত্বার ধারাবাহিক জন্ম ও মরণ হইয়া থাকে; মুক্তি 
হইলে আর জন্ম কিংব| মরণ হয় না। জন্মশবটী শরীরের আত্মার সহিত 
প্রথম সন্বন্ধকে বুঝায়। এজন্ত আত্মার সহিত শরীরের প্রথম সম্বন্ধ 
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ক্রমপ্রাপ্তৎ ফলং নিরূপয়তি 


প্ররভিদোঁষজনিতোহর্থঃ কলম্‌ ॥ ২০ ॥ সু ॥ 

প্রবত্তিদৌষাভ্যাৎ জনিতঃ প্রবৃতিদোষজনিতঃ এবস্ুতো 
যোহর্থং (সুখছুঃখয়োঃ সাক্ষাঁষকারঃ) স এব ফলৎ ফলপদার্ঘঃ। 
এবঞ্াত্র জনিতশব্দন্য প্রযোজ্যপরতয়া৷ বিহিতবর্্মবিষয়ক- 
প্ররৃত্েঃ ন্বজন্য-ক্রিয়া-জন্য-ধর্মদারা ন্সুখভোগসম্পাদকত্বেন 
নিষিদ্ধকন্্মপ্রর্ত্বেরপি তাদৃশপরম্পরয়া ছুঃখভোগসম্পাদকত্বে- 


প্রথম সন্বন্ধকে বুঝায়। এজন্য আত্মার সহিত শরীরের প্রথম সন্বন্ধ যখন 
হয়, তত্কালে দেবদত্ত জন্মাইতেছে, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে । 
মরণ শব্দেও যে সম্বন্ধ হইলে, আত্মা শরীরী এইরূপ ব্যবহার হইয়া 
থাকে, প্র সম্বন্ধের নাশকে বুঝায় । ত্র জন্ম মরণই জীবের অশেষ ছুংখ 
ভোগের মুলকারণ। মুল কাঁরণটার নাশ না হইলে কদাচ অশেষ 
ছুঃখের সমুলে উচ্ছেদ হইতে পারে না। এইরূপ জ্ঞাত হইলে, যাহাতে 
&ঁ দুঃখের অদ্ধিতীয় কারণ জন্ম ও মরণ ধার! পুনর্বার না হয়, সেই 
উপায়ে অবশ্ঠ জীবের প্রবৃত্তি হইবে। সেই উপায়ই আত্মতত্বজ্ঞান। 
আত্মতত্বজ্ঞান হইলে জীবের জন্মমরণধারা সমূলে বিনষ্ট হয়। এই 
অভিপ্রায়ে মহরি প্রেত্যভাবকে বিশেষরূপে কহিয়াছেন ॥ ১৯॥ 
ফলের লক্ষণ কহিতেছেন 

আমাদিগের গমন, ভোজন, কি মানসিক চিন্ত1 প্রভৃতি যে কোন 
ব্যাপারই হউক না কেন, তাহার পরিণামে সুখের কিংবা হুঃখের ভোগ 
(সাক্ষাৎকার) জন্মে । অর্থাৎ হৃখ কিৎবা ছুঃখ ভোগ ব্যতীত কার্ধ্য মাত্রের 
আর কোন পরিণাম ফল নাই। সকল কাধ্যের পরিশেষে সখ 
কিংবা ছুঃখ জন্গিয়া থাকে, এজন্ত শাস্ত্রকারেরা সুখ ও ছুঃখকেই 
কার্যের ফলম্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন। হুখ কি দুঃখ সাক্ষাৎকারের 
অনস্তর অন্ত কোন ফল জন্মে না, পরী হুখছুঃখভোগই কার্য মাত্রের 
চরম ফল, এজন্য সুখ কিৎবা ছুঃখ ভোগকেই মুখ্যফল বলিতে 
হইবে। জীবের আহার বিহার প্রভৃতি ব্যাঁপারের মুলকারণ প্রবৃত্তি 
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হপি, এবং দোষাণাস্ত প্ররত্তিঘটিততাদৃশপরম্পরয়। গ্রযোজকত্ববে- 
ইপি ন ক্ষতিঃ | সুখছুঃখয়োর্ডোগস্ত মুখ্যৎ ফলমেব। গৌণফলত্ত 
দেহেক্দ্রিয়বিষয়াঃ পর্ব এব তেষাঁৎ ফলভ্বেনোপচার ইতি ভাবঃ। 
তথাচ জন্তত্ব ফলপা মাহ্যলক্ষণৎ, সুখদুঃখান্যতরত্বৎ ফলমুখ্য- 
লক্ষণমূ। তদন্যত্বে সতি জন্তত্বং গৌণফললক্ষণং বোধ্যম্‌ ॥ ২০ ॥ 
ভুঃখং লক্ষয়তি 
বাধনালক্ষণৎ ছুংখম্‌ ॥ ২১ ॥ সু॥ 
বাধনেতি, বাঁধনা আতস্মসস্তাঁপঃ, তদের লক্ষণং স্বরূপং 
যস্য তত্। তথাঁচ সর্বান্থভবসিদ্ধমেব ছুঃখৎ» নাত্র পরিচায়- 


ও দোষ। প্রবৃতি অর্থাৎ যত্ব। দোষশব্দবে রাগ, দ্বেষ ও মোহ 
এই তভিনকে বুঝীয়। রাগ ইচ্ছা? অর্থাৎ অনুরাগ, দ্বেষ আত্মগুণ 
বিশেষ, দ্বেষ হইলে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে। মোহ অধথার্থ জবান, 
অর্থাৎ ছঃখকর কার্যে সুখকর ও কামিনীপ্রভৃতিতে মনোহরত্বাদি বুদ্ধি । 
এই তিনটা প্রথমতঃ জীবাত্বাকে আচ্ছন্ন করে, এজন্ত উপার্ভন প্রভৃতি 
ব্যাপার অতি ছুঃখকর হইলেও তাহাতে ত্র আচ্ছন্ন আত্মার ইচ্ছ। 
হইয়! প্রবৃত্তি জন্মে। প্র প্রবৃত্তি হইলেই ব্যাপারধার1 উৎপন্ন হইতে 
থাকে। এউব্যাপারধারা, চরমে সুখ কিংবা ছুঃংখভোগ উৎপন্ন করে, 
এজন্য দোষ ও প্রবৃত্তি এই ছুইটা স্থুখ কিংবা! ছুঃখভোগের মুলকারণ 
হইতেছে । অতএব মহর্ধি প্রবৃত্তি ও দোষ ইহ] দ্বারা জনিত (উৎপন্ন) 
পদার্থকেই ফল বলিয়াছেন। অতএৰ মুখের কিংবা ছুঃখের ভোগই 
মুখ্য ফল, ইহাতে সনোহ নাই। এবং ভোজনাদি ক্রিয়া ও শরীর ইন্ট্রিয় 
প্রভৃতি সুধ ও হুঃখ ভোগের সম্পাদনকারী বিধায় তাহারাও গৌণ ফল 
ইহা বলিতে হইবে। অতএব সখ ও ছুঃখ এই অগ্ত-তরের সাক্ষাৎ- 
কারত্বই মুখ্যফলের লক্ষপ। এবং সুখ ও ছুঃখ ভিন্ন বর্তমান ভন্ত্ব 
গৌণফলের লক্ষণ, ও জন্তত্বই সামান্তফলের লক্ষণ ॥ ২০॥ - 
ছুঃখের লক্ষণ কহিতেছেন 
আমি ছুঃখী, আমার ছুঃখভোগ হইতেছে, এইরূপ হুঃখের সাক্ষাৎ 
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কাস্তরাপেক্ষা ইতি ভাবঃ1 এব ছুঃখত্বং, প্রত্যক্ষসিদ্ধং 
বৈজাত্যমেব তল্লক্ষণম্‌ ॥ ২১ ॥ 
অপবর্ণস্য লক্ষণমাহ 


তদত্যন্তবিমোক্ষোৎপবর্গই ॥ ২২ | 
তদত্যন্তেতি, অত্যন্ত বিমোক্ষঃ অত্যন্তবিমোক্ষস্তন্ত 
ছুঃখন্যাত্যস্তবিমোক্ষঃ তদত্যন্তবিমোক্ষঃ | সচ ম্বলমানাধি- 
করণছুঃখাসমানকালীনে। ছুঃখধ্বংসঃ, অপবর্গোহপবর্ণপদার্থঃ | 
তথাচ তাদুশছুঃখধ্বংসোহপবর্পদার্থ ইত্যর্থঃ | সংসারদশায়া 
যো ছুঃখধ্বংসঃ তত্রাতিব্যাপ্ডিবাঁরণায় কালীনাস্তৎ ভুঃখধবংস- 


কার প্রাণী মাত্রেরই হইয়া থাকে, এ মানসিক সস্তাপই অর্থাৎ ক্লেশই 
ছুঃখপদার্থ। উক্ত ছুংখ নিজের অভিলধিত বস্ত না পাইলে, কি অনিষ্ট- 
কর বস্ত প্রাপ্তিতে জন্গিয়া থাকে। ছুঃখটী জীবমাত্রেরই প্রত্যক্ষগোচর 
হইয়া থাকে, এজন্য বিশেষরূপে ব্যক্ত করেন নাই । ফলতঃ যাহার 
অসভ্ভাবে স্বভাবতই ইচ্ছ! হয়, তাহার নাম ছুঃখ। কারণ ছুঃখের অভাব 
হউক এই রূপ সকলেরই স্বাভাবিক ইচ্ছ' হইতেছে । শরীর ও ছয় ইন্ছিয় 
তাহার বিষয়; গন্ধা্ি ছয় ও ষড়.বিধ প্রত্যক্ষ ইহারা ছুঃখের সম্পাদক, 
অর্থাৎ এ শরীর ও ইন্জিয় প্রভৃতি না থাকিলে আত্মা কদাচ ছুঃখী হই- 
তেন না। এবং ছুঃখানুসন্গী হুখ অর্থাৎ কোন মুখ জন্মাইতে হইলে তাহার 
পুর্ববে ও পরে দুঃখ অবশ্তই জন্মে। এজন্ত সাংসারিক হখকে, দুঃখ 
বলিয়া গণ্য করিয়াছেন এই একবিংশতি পদার্থকেও প্রাচীনগণ দুঃখপদে 
ব্যবহার করিয়া এ একবিংশতি পদার্থকে গৌণ দুঃখ বলিয়াছেন (২১৪ 
অপবর্গের লক্ষণ কহিতেছেন 

হুত্রস্থিত তত শ্ষটী পূর্বহৃত্রোক্ত ছুঃখবৌধক, বিমোক্ষ শবে নিবৃত্তি 
(বিনাশ ) বুঝায়, অপবর্গ শবে যুক্তি বোধ জন্মে। তাহার (দুঃখের ) 
অত্যন্ত বিমোক্ষ (নাশ), তদত্যন্ত বিমোক্ষ, এইরূপ সমাস দ্বারা দুঃখের 
অত্যন্ত বিনাশই মোক্ষপদ্ার্থ লাত হইয়াছে অর্থাৎ দুঃখের অত্যন্ত 
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বিশেষণম । জাঁতেহপি মোক্ষে পুরুষাস্তরীয়দুঃখসত্বেন সামান্য- 
ছুঃখাসমানকালীনত্বমপ্রসিদ্ধমতঃ স্বসমাঁনাধিকরণেতি ছুঃখবিশে- 
ষণমূ। অত্র শ্বপদং ছুঃখধ্বংসপরমূ | লক্ষণন্তাদৃশধ্বংসত্বমূ । 
ভাষ্যকারস্ত তেন ছুঃখেন জন্মনাত্যন্তবিমুক্তিরপবর্গ ইত্যুক্ত- 
বান্‌। অত্র ছঃখেন ইত্যস্য ছুঃখস্যাসাধারণপ্রয়োজকেনেত্যর্থঃ | 
কেচিতু পুর্বোক্তিকবিংশতিপ্রকারছ্ুঃখনীশোইপবর্গ ইত্যাহুঃ । 
অপরেতু আত্মনি স্থিতম্ত নিত্যন্ত নুখন্ঠ নাক্ষাৎ্কারে। বিমুক্তি- 
রিত্যাচক্ষতে, স চন বিচারসহঃ | যল্মাঁৎ স চ সাক্ষাৎকারো 
নিত্যো। জন্যে বা ? নাগ্যঃ, সংসারদশায়ামপি তত্সত্বে মুক্তসৎ- 
সারিণোরবিশেষাঁপত্রেঃ | যোথাভ্যাসাদেঃ তত্কারণত্বাসস্তবেন 
তত্র প্রব্ত্যনুপপত্তেশ্চ। নিত্যসুখসাক্ষাঁৎকারাভিভাবকছুঃখ- 
ভোঁখানুৎপাদকতয়া যোগাভ্যাবাদেঃ ততৎ্কারণত্বালস্তবেন তত্র 
প্রর্ত্যন্পপত্েশ্চ | মোক্ষসময়ে নিত্যমুখসাক্ষাৎকাঁরাভিভাঁবক- 
ছুঃখভোগানুত্পাদকতয়া যোগাভ্যানাদেরাবশ্যক ইতি চে, 


'অসদৃভাঁবই মুক্তি এইরূপ হৃত্রের অর্থ। ফলতঃ জীবাত্মা স্বয়ং নিত্য, 
কিন্ত তাহার ছুইটী অবস্থা, যথা বন্ধ (সংসার) ও মুক্তি। পুনঃ পুনঃ 
শরীর ধারণ ও শরীরের বিনাশ জন্ত হৃখ-ছুঃখভোগ যে হইয়া থাকে, তাহার 
মূলকারণ “ শরীরই আত্মা” এই প্রকার ভ্রমজ্ঞান ও তজন্ত দৃঢ় সংস্কার, 
উহাকেই সংসারী কহে। এবং যত্কালে জম্ম মরণ প্রভৃতি রহিত 
হুওয়ায়ও দুঃখভোগ না হয়, এ অবস্থাকে মুক্তি কহে। অত্যন্ত বিশেষণ না 
দিয়! দুঃখের বিনাশই মোক্ষ এইরূপ বলিলে সৎসারাবস্থায় মুক্তির আপত্তি 
হইতে পারে। কারণ সংসার কালেও পূর্ব পুর্বব ছৃহখের নাশ এবহ 
কোন কোন ছুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এজন্ত সংসার কালেও 
সামান্ত ছুঃখনাশ আছে। এজন্ত অত্যন্ত দুঃখবিনাশকে মুক্তি বলিয়া- 
ছেন। অর্থাৎ ষে অবস্থাতে ছুঃখনাশ হইলে পুনর্ধার ছুঃখ নাজ 
এইরূপ হুঃখবিনাশই মুক্তি। 
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তথা তি আত্যন্তিকছুঃখনাশোহপবর্গ ইত্যেব ভবতাপি বক্ত- 
ব্ত্বাপত্ত্যা! মন্মৃত এব প্রবেশো। ভবেত্। নব ত্বিতীয়ঃ। তদাঁনীং 
শরীরাদিকারণবিরহেণ সাক্ষাৎকারোৎপত্তেরসম্তবাঁ্। অথ 
তদানীৎ যোগজধন্মনহকারেণ আত্মমনোযোগ এব তৎসাক্ষাঁৎ- 





পুর্বসৃত্রে ষড়িক্দিয় প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার দুঃখ কথিত হইয়াছে, 
সেই একবিৎংশতি প্রকার দুঃখের অত্যন্ত বিনাশকেই অতি প্রাচীন 
নৈষায়িকের] মুক্তি বলিয়াছেন। বেদাস্তি প্রভৃতি অনেকেই জীবাস্মাকে 
স্বাভাবিক চেতন স্বীকার করেন, এবং জীবাত্বার বন্ধ ও মোক্ষ অন্ত 
প্রকারে উপপাদ্দন করেন। এই সকল মত ইহার শেষে প্রদর্শিত হইবে। 
মহানুভব ভগবান্‌ গৌতম মহর্ষি জীবাত্বাকে স্বাভাবিক চেতন স্বীকার 
করেন না, কিন্ত জীবাত্সা ষ্কাঁলে শরীর ও ইন্রিয়াদি-যুক্ত হন, তৎ- 
কালে এ আত্মীতে চৈতন্ত ও সুখ দুঃখ ইচ্ছ! দ্বেষ প্রভৃতি গুণ সকল 
জন্মে। তখনই জীবাত্বা চেতন হন, কিন্ত জীবাত্ব। স্বাভাবিক চেতন 
নহেন। নতুবা সুযুণ্তি কালে কিংবা! মুচ্ছ্াসময়ে অচেতন হইতেন না। 
এবং অতি শিশুকালে কিংব! বৃদ্ধাবস্থায় শরীরের এবং ইন্্রিষ্ের অপটুতা 
নিবন্ধন চৈতন্তেরও মন্দতা। দেখ যাইত না। এবং যৌবন সময়ে শরীর 
ও ইজ্জিয়ের পটুতা থাকায় চৈতন্তের উত্ককর্ধ দৃষ্ট হইত না। অতএব 
শরীর ও ইঞ্িয় সহকারে আত্মাতে চৈতন্ত উৎপন্ন হয়, ইহাতে অণুমাস্র 
সন্দেহ নাই। কারণ জীবাস্মা স্বাভাবিক চেতন হইলে, কোন সময়ে 
চেতন কোন সময়ে অচেতন এবং জ্ঞানের ভ্ীস বৃদ্ধি হইত না। এবং 
আত্মা শরীরী হইলে যে প্রকার চৈতন্যযুক্ত হন, সেইরূপ হখ ছুঃখ ও 
অভিলাষ দ্বেষ প্রভৃতি গুণকেও লাভ করেন। কিন্তু যে সময়ে আত্মার 
তত্বজ্ঞানদ্বারা শরীর গ্রহণের মুলকারণ মিথ্যাজ্জান দোষ ও প্রবৃত্তি 
একবারে বিনষ্ট হয়, ততকালে তজ্জন্ত শরীর ধারণ ও সুখ ছুঃখাদি- 
ভোগ করিতে হয় না। সেই অবস্থার নামই মুক্তি। অথবা যে প্রকার 
স্ুল পৃথিবী কি বাস প্রস্ৃতি শৃন্ত প্রলয়কালে কোন বস্তর আতাত কিংব! 
কোন বস্তর বিভাগ সম্ভাবন| না থাকায়, গগন শবরহিত হইয়া নিস্তব্ধ 
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কারমু্পাঁদয়িষ্যতীতি চেন্ন। স চ ধর্দ্দো ভাবোহভাঁবেো বা, 
আদ্যে অবশ্যং তন্ত বিনাশিতায়া ভবতাঁপি বাচ্যতয়া, তদনস্তরং 
নিত্যন্ুখাক্ষার্ডকারম্য উৎপত্তুমশক্যত্বাণ; উৎপন্নভাঁবস্ত বিনা- 
শিশ্বনিয়মা্ড। দ্বিতীয়ে প্রতিযোগিসাপক্ষত্বেন তস্য তথা বতু- 
মশক্যত্বাচ। ন চাঁগত্যা প্রতিযোশিভাবন্ঠাঁপি কঙ্সনমুচিতমিতি 
বাচ্যমূ। তাদৃশভাবস্য উদ্পাঁদকাভাবেন ত্য কৃথনানহত্বা্, | 
অনু্পন্নভাবস্য বিনাশিত্বাভাবাচ্চ | ন চৈবমপি তত্বজ্ঞানপ্রয়ো- 
জ্যোহনাদিবাসনানাশশ্চরমাদৃষ্টনাশো! বা, মোঁক্ষে নিত্যসুখ- 


থাকেন, তদ্রপ মুক্তি কালেও জীবাত্মা হুখ ছুংখার্দি রহিত হই নিস্তব্ধ 
(উপাধিশৃন্ত ) হন। 

এ স্থলে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে আত্মা! সংসারাবস্থায় চৈতন্য 
ও সুখাদ্ি লাভ করেন, মুক্ত হুইলে এ চৈতন্য সুখাদি রহিত হয়েন। 
এইক্ধপ হইলে মোক্ষ সময়ে আত্মার উৎকর্ষ না হইয়া বরং অপকর্ষ 
হইয়া উঠে। অর্থাৎ আত্মা দুঃখাদ্ি রহিত হইলে চৈতন্যাদি না 
থাকায়, জড় প্রকৃতি হইয়া উঠেন। মুতরাৎ বহু ক্লেশ করিয়া জড় 
হইতে কে ইচ্ছা! করে? এবং যোগিগণ এইরূপ মোক্ষকে উদ্দেশ 
করিয়া বহুকালসাধ্য যোগসাধন করতঃ শীত শ্রীম্মাদি ছন্দ সহন 
অনশন ও পর্ণ ভোজনাদি রূপ বহুবিধ অসহা ক্লেশকর তাদৃশ কার্যে 
কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। বস্ততঃ হুখকে উদ্দেশ করিয়াই সকলেই 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়। ছুঃখকর কার্যে কদাঁচ কাহারও প্রবৃত্তি হয় 
না। অতএব আহার বিহারাদি জন্য সাংসারিক উপশ্থিত স্থথকে ত্যাগ 
করিয়া কিরপ কাহার এতাদুশ সুখসম্পর্করহিত মুক্তিতে প্রবৃত্তি হইবে ? 
বস্ততঃ স্থির চিত্তে বিশেষ বিবেচনা করিলে সহজেই উক্ত আশঙ্কা 
তিরোহিত হইতে পারে। কারণ পরমপদপ্রার্থী যোগিগণ ছুঃখময় 
জগতে হঃখ বিমিশ্রিত অকিঞ্চিৎকর সাংসারিক সুখকে প্রকৃত সুখ 
বলিয়া গণনা করেন না। কারণ বহুকণ্টকাঁকীর্ণ স্থানে সুস্বাদু ফল 
খ্রাকিলেও, কণ্টকবিদ্ধজন্য দুঃখ প্রাপ্তিভয়ে বিবেকী ব্যক্তির কখনই 
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সাক্ষাৎকারে হেতুরস্ত তদানীং তেনৈব তাহশসাক্ষাঁৎকারঃ 
সম্পৎম্ততে ইতি বাচ্যৎ, তথাপি শরীরম্তাবচ্ছেদকতা সন্বন্ধেন 
জ্ঞানপামান্তৎ প্রতি কারণতয়। তদানী, শরীরবিরহাঁদেব তাদৃশ- 
সাক্ষাৎকারম্ উৎ্পতমশক্যত্বাৎ। অথ অবচ্ছেদদকতাসম্বন্ষেন 
জ্ঞানাদিনামান্তিং প্রতি কারণত্বেহপি সংসারদশায়াং সাক্ষাৎ- 
কারঃ কিঝ্িদিবচ্ছিন্নঃ | মোক্ষদশায়াৎ সাক্ষাৎকারস্ত নিরবদ্ছিন্ন 





তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে না। অথবা যেরূপ প্রচণ্ড আতপতাপতাপিত ব্যক্তির 
বিস্তৃত ভীষণ ফণির ফণা মণ্ডলের ছায়াকে আশ্রয় করিলে, ষদিচ 
আপাতত কিঞ্চিৎ আতপতাপ শাস্তি হয় বটে, কিন্ত পর ক্ষণেই দৎশনজন্য 
অতিভীষণ, দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তদ্রপ যোগিগণ হুঃখপস্কমজ্জন 
ভয়ে তাদৃশ ছুঃখমিশ্রিত স্বখকে কখনই ইচ্ছা করেন না। প্রত্যুতঃ 
যাহাতে এই ছুঃখবিমিশ্রিত সাংসারিক মুখ নিবৃত্তি হয়, এতান্শ 
কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন। 

এ স্থলে কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে, গৌতমোক্ত 
হুখদুঃখরহিতরূপ মুক্তি অপেক্ষা নিত্যন্থখসাক্ষাৎ্কাররূপ মুক্তিই যুক্তি- 
সিদ্ধ। অর্থাৎ মোক্ষসমষে কেবল নিত্যহ্থখের ধারাবাহিক সাক্ষাৎকার 
হইতে থাকে, তৎকালে অণুমাত্রও ছুঃখভোগ হয় না, এইবূপ মুক্তি 
বল! হস্ত হয় । কারণ নিত্যস্থখভোগপ্রার্ি আশয়ে মোক্ষ 
বহুকষ্টাদিসাধ্য হইলেও তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে | যেহেতু 
স্ুখকেই সকলে বান! করিয়া থাকে। ম্থুখজনক কাধ্য বহু আয়াস- 
সাধ্য হইলেও তুখপ্রাপ্তির জন্য সকলেই সেই কার্যে প্রবৃত্ত হয়। 
এইরূপ অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রকৃত 
পক্ষে নিত্যন্থখসাক্ষাৎকারই মুক্তি এইরূপ বল! যায় না। কারণ 
মোক্ষদময়ে আত্মার শরীর বা ইন্জিয়াদি কিছুই থাকে না। কিন্তু সুখ 
বা'ছুঃখ সাক্ষাৎকার হইতে হইলে শরীর ও ইন্জ্রিয়াদির অপেক্ষা 
করে। মোক্ষমময়ে আত্মার শরীর ও বাহেন্রিয়াদি না থাকায় ুখ- 
সাক্ষাৎকার হইতে পারে না। এবং শ্রুতিও আছে, অশরীরং বাব- 


৪৮ স্যাঁয়দর্শন | 


এবাতস্তাদূশসাক্ষাৎকা রম্ত অবচ্ছেদ কত্পন্ন্ধবিরহাদেব ন তাদুশ- 
কার্ধযতাক্রাস্ততেতি চেন্ন। এবমপি তাদুশনাশাব্যবহিতোত্বর 
ক্ষণে যাবৎ সাক্ষাৎকাঁরণানামুৎপাদাপত্তেঃ, কারণস্য ক্রমিকত্বং 
বিনা কার্য্যস্ত ত্রমিকত্বাসম্ভবাঁ | নচ তথাপি আত্মমনঃসং" 
যোগাদীনাৎ কারণানাং ক্রমিকত্বাদেব তাদশপাক্ষাৎকারাণাং 
ক্রমিকত্বমুপপাদনীয়মূ । তত্তৎ সাক্ষাৎকার প্রতি তত আত্ম- 


সম্তৎ ন স্পৃশতঃ প্রিয়াপ্রিয়ে )” অর্থাৎ, শরীর ও ইঞ্টিয়াদি বিহীন 
আত্মাকে কখনই সুখ বা ছুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব যুক্তি 
ও প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই. প্রতীয়মান হইতেছে, আত্মা কখনই মোক্ষ- 
সময়ে নিত্যহৃখসাক্ষাৎকার করিতে পারেন না । যদি কোনরূপে নিত্যতখ- 
সাক্ষাৎকার স্বীকার কর, তাহ হইলেও উক্ত সাক্ষাৎকার নিত্য, কি 
অনিত্য কহিবে? যদি নিত্য হয়, তবে সংসারদশীতেও প্র সুখসাক্ষাৎ- 
কার হইতে পারে । কারণ নিত্য বসত সর্বদাই বিদ্যমান থাকায় সংসার- 
দ্রশাতেও সাক্ষাত্কার হইতে পারে । অর্থাৎ সংসারদশাতেও যুক্তি 
হইতে পারে। যদি উক্ত সাক্ষাৎকার অনিত্য স্বীকার কর] যায়, তাহ! 
হইলে মোক্ষসময়ে আত্মা শরীর ও ইন্জরিয়াদ্ি বিমুক্ত হইলে আত্মাতে 
উক্ত সাক্ষাৎকার জন্মাইতে পারে না। এস্থলে যদি এইরূপ আশঙ্কা 
রুর ষে, জ্ঞান জন্মাইতে হইলেই শরীর ও বাহেক্রিয়াদির আবশ্ঠক 
সর্বত্র ইহ] স্বীকার করা যায় না। কারণ বাহ পদার্থের প্রত্যক্ষ 
বহিরিক্রিয় অপেক্ষা করে, এজন্য বাহা পদার্থপ্রত্যক্ষের প্রতি 
বহিরিক্্রিয়াদি কারণ হইলেও নিদ্রাকালীন যে সকল জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়, তাহাতে বহিরিক্িয় অপেক্ষা করে না। এজন্য নিদ্রাকালীন 
জ্ঞানোখপত্তির প্রতি বহিরিক্ছ্রিয় কারণ নহে | কেবল আত্মা মনঃ ও যে 
সঁকল পদার্থের জ্ঞান হয়, সেই সকল প্রত্যেক পদার্থের স্মরণ 
এই তিনটী কারণ অবশ্ঠ কল্পন। করিতে হইবে। তদ্রপ মোক্ষদশাতে 
যে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাতে শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি 
কারণ নহে, যেহেতু মোক্ষসময়ে কেবল আত্মা মনঃ ও যোগজ ধর্ম মাত্র 
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£সংযোগত্বেন কারণত্বকল্পনাদিতি বাঁচ্যং তদানীং আজ" 
£সংযোগানাৎ ক্রমিকাণামছৃষ্টাদিকারণবিরহেণ উৎপত্তুমশ- 
ক্াত্বাদিতি । উদানীনমনঃসংযোগাদেঃ কারণত্বকল্পনে বিনি- 
'শিমনাবিরহেণ অনন্তকার্ধযকাঁরণভাঁবকল্পনাঁপত্বেঃ | ন চ তদানীৎ 





বিদ্যমান থাকে। এজন্য মোক্ষকালে নিত্যহুখসাক্ষাৎকারের প্রতি 
আত্বা মনঃ ও যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম এই তিন্টী কারণ বলিতে 
হইবে। কিন্ত সংসারদশায় যদিচ আত্মা ও মনঃ বিদ্যমান থাকে, 
তখাপি যোগজ ধর্ম না থাকায়, সংসারাবস্থায় উক্ত সাক্ষাৎকারের আর 
আপত্তি রহিল না। বাস্তবিক বিশেষ অনুধাবন করিলে এই মতচী 
সহজেই নিরাকৃত হইতে পারে। কারণ অবশ্তই স্বীকার করিতে 
হইবে, যে মোক্ষসময়ে উক্ত যোগজ ধর্ম জন্মাইয়া খাকে। কিন্ত 

খসারাবস্থায় থাকে না, নতুবা সংসারদশাতেও মুক্তির আপত্তি হইত। 
অতএব অবশ্ঠু স্বীকার্ধ্য উক্ত যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম উতৎ্পত্তিশীল। 
টি উৎপন্ন স্বীকার করিলে, অবশ্যই তাহার বিনাশ স্বীকার করিতে 
হইবে। কারণ যাহার উৎপত্তি আছে, তাহীরই বিনাশ আছে। 
যদ্দি যোগজ ধর্ম অনিত্য পদার্থ হইল তবে কিরূপে মোক্ষসময়ে 
অনভ্ত ধারাবাহিক নিত্যত্্খ সাক্ষাৎকার হইতে পারে ? কারণ যোগজ 
ধশ্মের নাশ হইলে যোক্ষসময়ে কেবল আত্মা ও মমঃ মাত্র থাকিল? 
মুতরাৎ যোগজ ধন্্মব না থাকায় নিত্য সুখের আর সাক্ষাৎকার হইতে 
পারিল না। যদি যোগজ ধন্্ না থাকিলেও কেবল আত্মা ও মনঃ 
স্বারাই নিত্য সুখের প্রত্যক্ষ স্বীকার কর, তবে পু্র্বার সংসারদশা- 
তেও নিত্যহথখের সাক্ষাৎকার হইতে পারে, এই আপত্তি থাকিয়া যায়। 
কারণ সংসারদশাতেও আত্মা ও মনঃ বিদ্যমান আছে। অতএব 
বলিতে হইবে যে যোগজ ধর্মের নাশ হইলে আত্মাতে আর নিত্যসুখের 
সাক্ষাৎকার হইতে পারে না। হুতরাৎ আত্মা সুখহ্‌ঃখবিহীন হইয়া 
ধাকেন ইহা! তোমার মতেও স্বীকীর করিতে হইল। অতএব গৌত- 
মের মতে অগ্রে প্রবিষ্ট হওয়া উচিত। কারণ গৌতমও সেই অবস্থার 
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ুখভোগবোধকাখমস্য “আনন্ং ব্রঙ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে 
প্রতিঠিত'” মিত্যাদেঃ কা গতিরিতি বাচ্যম | তত্র আনন্দারদি- 
পদন্য ছুঃখাভাবপরতয়! ব্যাখ্যেয়ভ্বাৎ। ছুঃখাভাবেহপি আঁন- 





নামই মুক্তি হ্বীকার করিয়া থাকেন। এবং যোগজ ধর্ম অবিনাশী 
স্বীকার করিলেও মোক্ষমময়ে নিত্যস্থখসাক্ষাৎকার ধরাবাহিক ক্রমে 
হইয়া থাকে ইহাঁও সম্ভব হয় না । কারণ একরপ কারণ দ্বার! ধারা- 
বাহিক কাধ্য সমুহের উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহা সকলেরই স্বীকার্ধ্য। 
যাহার কারণ ক্রমিক উৎপন্ন হয়, সেই কার্ধ্যও ক্রমেই জন্মাইয়া 
থাকে। “অত্যন্ত হুঃখাভাব, রূপ যুক্তি স্বীকার করিলে, মোক্ষ- 
সময়ে আনন্দ বোধক যে সকল শ্রুতি আছে ( আনন্দং ব্রহ্গণে। রূপং 
তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতৎ ) তাহ! অসঙ্গত হইতে পারে এইরূপ শঙ্কাও 
'অকিঝিতৎকর। কারণ যর্দি কৌন ব্যক্তির কোন প্রকার হঃখ না থাকে 
তাহা হইলে তাহাকে লোকে সুখী বলিয়! নির্দেশ করে, অতএব স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইতেছে হুখশব হঃখভাবেও প্রযুক্ত হইয়। থাকে । শুতরাং 
শ্রুতি সকলের আর বিরোধ থাকেল না। বৈদাস্তিক মতে পরম ব্রক্ষাই 
এক মাত্র সৎ পদার্থ অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তর সত্তা নাই। 
এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্তমান'নিখিল চরাচর স্বপ্রদৃষ্ট পদার্থের ম্যায় মিথ্যা। 
সেই অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্যত্বরূপ পরম ব্রঙ্গই মায়ার পরিণাম 
অস্তঃকরণ ছারা আচ্ছাদিত হইলে, জীব নামে খ্যাত হয়েন, এবং তুখ 
ছুঃখাদ্দি উপভোগ করিতে থাকেন, সেই অবস্থার নামই সংসারাবস্থা।। 
এবং যে সময়ে তত্বজ্ঞান দ্বারা মায়ার বিনাশ হইলে হুখছৃঃখাদি 
রহিত হুইয়া বিশুদ্ধ ভাবকে প্রাপ্ত হয়েন, সেই অবস্থার নামই মুক্তি। 
অর্থাৎ হুখছুঃখাদি অস্তঃকরণের ধর্ম এজন্য অন্তঃকরণ নাশ হইলেই 
তাহাদিগেরও নাশ হয়। সুতরাং আত্মার স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি । 
সাংখ্যমতে সত্ব রজঃ তম এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই জগতের মুল- 
কারণ ও স্বয়ং জড়া ৷ চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ জীবভেদে ভিম্ন ও অসংখ্য । 
তাহার দুখ ছুঃখাদি রূপ কোন ধর্মই নাই। কিন্ত যৎকালে উক্ত 
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নাদিপদস্ত বহুশঃ প্রয়োগাঁৎ । নন্ু ক এবমধমা অনিষ্টছঃখ- 
হাঁনয়ে সুখমপি হাতুমিচ্ছন্তি? তথাচ মোঁক্ষে ন কন্যাপি 
প্ররত্তিরিতি চেন্ন। বহুরোইগজীর্ণানাৎ ছুঃখনিরত্বিবাঞ্ছয়া 
অতিপ্রিয়তমন্ত প্রাণস্য শরীরহ্যাঁপি জিহানাদর্শনাঁৎ রাজদণ্ডা- 


পুরুষ জড় প্রকৃতির জন্নিহিত হয়েন, সেই সময় প্রকৃতি স্বয়ং 
জড়া হইলেও “ অন্ধ খঞ্জ ন্যায়ে, চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ সাহায্যে 
নিজ পরিণাম মহত্ত্ব প্রভৃতি দ্বারা পুরুষের ভোগ সম্পাদন 
করিয়া পুরুষের ভোগ সম্পাদন করেন । এবং মহত্বত্ব হইতে 
অহঙ্কার তত্ব উৎপন্ন হয়। এইরূপে পরিণাম স্বরূপ জগত প্রপঞ্চ 
সষ্্র হইয়াধ্খাকে | চৈতন্তময় পুরুষের সুখছুংখাদি কোন ধর্ম বিদ্যমান 
নাই। কিন্ত মহত্তত্বের পরিণাম অহসঙ্কারতত্বের সন্নিহিত হইলেই 
তাহাতে অহক্কারতত্বের ধন্ম তুখদুঃখাদির অধ্যাস (আরোপ ) হয়॥ 
অর্থৎ যেরূপ জবাপুষ্প সন্গিধানে ক্ষটিকাদিতে রক্তিমার অধ্যাস হয়, 
তাহার ন্যায় পুরুষ অহঙ্কারতত্বের সন্নিহিত হইলেই, তাহাতে 
হুখাদির আরোপ হয়। সেই সময়েই উক্ত পুরুষের আমি সুখী আমি 
ছুখী ইত্যাদি বোধ হইয়া থাকে। ত্র হুখছুঃখাক্রান্ত পুরুষই জীব 
নামে খ্যাত হইয়া সংসারী হয়েন। কিন্ত যেসময়ে তত্বজ্ঞান দ্বারা 
আমি প্রক্কৃতি হইতে পৃথক, ও প্রকৃতি আমা হইতে স্বতন্ত্র এই জ্ঞান 
জন্মে, তৎকালে প্রকৃতির পরিণাম মহত্তত্বাির লয় হয়। এবং মহত ত্বের 
লয় হইলে অহঙ্কারতত্ব তিরোহিত হয়। সুতরাৎখ; অহস্কারতত্বের ধর্ম 
সুখদুঃখাদিরও লয় হয়। তখন পুরুষ প্রকৃতি স্কইতে পার্থক্য লাভ 
করিয়াও আধ্যাক্সিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ ছুঃখ- 
রহিত হন। এ ত্রিবিধ ছুংখরাহিত্যই মুক্তি। 

পাতঞ্জলমতে সমাধি দ্বার বা ঈশ্বরানুগ্রহ বশতঃ চিদ্রপ পুরুষের 
তোগাদি নিবৃত্তি হইয়া স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। 

বৌদ্ধমতে বিমলতত্বজ্ঞান দ্বারা ছুঃখবিনষ্ট হইলে মুক্তি হই! 
থাকে। 2 


৫২ স্যায়দর্শন। 


দ্যনুতপাতয়ে শিইলোঁকানামপি বহুবিত্বব্যয়দর্শনাচ্চেতি অলং 
বিস্তারেণ ॥ ২২ ॥ 
সংশয়ং লক্ষয়তি বিভজতে চ 
 সমাঁনানেকধর্থোপপত্ভেবি প্রাতিপত্েরূপলব্ধ্যন্থপলব্ধ্য- 
ব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাঁপেক্ষো। বিমর্শঃ সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥স্ভু ॥ 


বিমর্শ ইতি অত্র বিরুদ্ধোভয়কোটিকং জ্ঞানং বিস্বশতেরর্৫থঃ 
একন্মিন্‌ ধর্মিনীতি পুরণীয়ম্‌। একধর্ট্িকবিরুদ্ধোভয়কোটিক- 
জ্ঞান ব। তদর্থঃ | সংশয়ঃ সংশয়পদার্থঃ । তথাঁচ একধর্িক- 


চার্বীকমতে পরাধীন না হইয়া ইচ্ছান্ুরূপ আহার বিহ্বারই পরম 

পুরুষার্থ। ও দেহ নাশই মুক্তি ॥ ২২॥ 
সংশয়ের নিরূপণ ও বিভাগ করিতেছেন । 

বিমর্শ শব্দে কোন পদার্থ ও তাহার অভাব এই উভয়প্রকারক এক 
ধর্মিক জ্ঞানকে বুঝায়। এ জ্ঞানই সংশয়পদার্থ। ফলতঃ এক অধি- 
করণে কোন পদার্থ ও তাহার অভাব এই উভষের জ্ঞানের নাম সংশয় । 
যথ। রজনীকালে কোন রজ্জু দর্শন করিলে, এইটী রজ্জু, কি না, এইটী 
সর্প কি না এই রূপ সংশয় জন্মে। এ জ্ঞানেতে অগ্রবর্তি রজ্জুটী 
বিশেষ্ভ ধের্থ্ি) হইয়াছে, ও রজ্জৃত্ব রজ্দবত্বাভাব এবং সর্পত্ব ও সর্পত্বা- 
ভাব উভগবপ্রকার হইয়াছে । তজ্ঞন্ প্র জ্ঞান সকল সংশয় হইতেছে । 
, এইটী নব্যের মত। সংশয়ে যে প্রকার হয় তাহাকে কোটিও কহে 
এজন্য সংশয়কে বিরুদ্ধোভয়কোটিক জ্ঞান বলিয়া নৈয়ায়িকের! ব্যবহার 
করেন । প্রাচীনমতে এক অধিকরণে বিকুদ্ধ উভয় পদার্থের জ্ঞানের 
নামই সংশয় অর্থাৎ অভাব প্রকার না হইলেও সংশয় হইবে। যথা! 
এইটা সর্প কিনা এবং এইটা সর্প কি রজ্জুঃ দ্বিতীয় জ্ঞানে রজ্ঞুত্ব 
ও সর্পত্ব উভয় ধর্মনটী প্রকার হইয়াছে উহারাও বিরুদ্ধ। এক কালে, 
এক অধিকরণে যে পদার্ঘদ্বয় না খাকে, এ পদার্থঘদয় পরম্পর বিরুদ্ধ। 
উক্ত স্থুলে সর্পত্ব ও সর্পত্বাভাব কিংবা রজ্জুত্ব ও সর্পত্ব এই উত্তয় 
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ভাবাভাঁবোভয়কোটিকজ্ঞানং সংশয়পদার্ধঃ ইতি পর্যযবসিতম্‌ । 
যথা অয়ং স্থবাগুর্ন বা ইদং রজতং ন বেত্যার্দি | প্রাঞ্চস্ত এক- 
ধর্মিকবিরুদ্ধোভয়কোটিকজ্ঞানমেব সংশয়ঃ | বিরদ্ধত্বধ, এক- 
ক্ষণাবচ্ছেদেন একাধিকরণার্ৃত্তিত্ব ভাবাভাবসাঁধারণম্‌ | তর্থাচ 
অয় স্থাণুর্ন বা অয়ং স্থাঁধুঃ পুরুষো! বেত্যাদিঃ স্থাথুত্বপুরুষত্বাদি- 
রূপভাবদ্য়কোটিকত্বমপীত্যাহুঃ | 


পদার্থ এককালে এক অধিকরণে কদাচ থাকে না, এজন্য পরম্পর বিরুদ্ধ। 
এবং ছুই পদার্থ উক্তজ্ঞানে প্রকার হওয়াতে উহা! সংশয় পদার্থ 
হইল। যেধর্মিতে সংশয় জন্মে এ ধর্িতে যদি প্রতিযোগির ব্যাপ্য, 
কিংবা তক্ষভাবব্যাপ্য, অর্থাৎ সর্পত্বব্যাপ্য কিংবা সর্পত্বাভাবব্যাপ্য 
এই একতরের নিশ্চযব হয় তবে আর সংশয় উৎপন্ন হয়না । যথখ। ষে 
কাল পর্ধ্যস্ত আলোকের অল্পতাবশতঃ সর্পত্বব্যাপ্য লম্বশরীর ও বক্র গতি 
প্রভৃতি ধর্মের, কিৎবা সর্দতাভাবব্যাপ্য গমন কর্তৃত্বাতবাদি ও অশরীরিত্ব 
প্রভৃতি একতরের নিশ্চয় না জন্মে, সেইকাল পর্য্যত্তই এইটা সর্প কিনা? 
এইরূপ সংশয় হইয়া থাকে । এবং অধিক আলোকের সমবধান হইলে 
এ একতর ধর্মের নিশ্চয় হয়, সেই কালে এইটী সর্প কিংবা রজ্জু অর্থাৎ 
ইহার শরীর লম্বা, ইহার বক্র গতিও আছে, এইরূপ যদি নিশ্চয় হয়, 
তবে এইটি সর্প এই নিশ্যয়ই জন্মে। কিংবা ইহার শরীরও নাই 
ইহার গমনে ক্ষমতা নাই যদ্দি এইপ্রকার নির্ণয় জন্মে তাহা হইলে এইটী 
সর্প নহে এইরূপ নিশ্চয় উৎপন্ন হয়। সেই কালে আর সংশয় জন্মে না। 
এজন্ত ৃত্রে « বিশেষাপেক্ষ ” এই বিশেষণটী দেওয্া! হইয়াছে । অর্থাৎ 
উক্ত একতরের ব্যাপ্য ধর্মের নিশ্চয় হইলে সংশর়টা জন্মেনা। প্রতিযোগি- 
ব্যাপ্যশব্দটী প্রতিযোগী যে সর্পত্বাদি তাহার অধিকরণমাত্রে যে থাকে 
অর্থাৎ প্রতিযোগী যে স্থানে লা থাকে সে স্থানে যাহার অসন্ভাব থাকে, 
এবং প্রতিযোগির অধিকরণে যদি সন্ভাব থাকে তাহাকে বোধ করায়। 
তদভাবব্যাপ্যশব্দটীও তদভাবের এ প্রকার ধর্মকে বুঝায়। এ সংশয় ষে 
যে জ্ঞান থাকিলে জন্মে সেই জ্ঞান সকল ক্রমে নির্দেশ করিতেছেন।. 


৫৪ |  ম্যায়দর্শন | 


সংশয়ে বিরোধোহপি ভাসতে নাতো বৃক্ষঃ করিরংযোগ- 
বাঁন্‌ কপিসংযোগাঁভাববাঁৎশ্চেতি সমুচ্চয়েহতিব্যাপ্ডিঃ | বিশেষা- 
পেক্ষ ইতি, বিশেষং এককোটিব্যাপ্যদর্শনাভাঁবং অপেক্ষতে ইতি 
বিশেষাপেক্ষ;ঃ এককোটিব্যাপ্যদর্শনম্ত প্রতি বধ্য ইতি যাব | 
তথাঁচ বিশেষদর্শনৎ যাঁবন্ন জাঁয়তে তাবদেব সংশয় ইতি লাভঃ।1 
ছলতঃ কারণঘটিতানি বিশেষলক্ষণান্তাহ সমানেত্যাদি, সমাঁন- 
ধর্মঃ সাঁধারণধর্মঃ অনেকো ধর্মঃ অদাধারণধর্মঃ তয়োরুপ- 
পত্তিজ্নং তন্যাঃ বিপ্রতিপত্ভিরবিরুদ্ধোভয়কোটিদ্বয়োপস্থানকৎ 
বাক্য তাঁশবাক্যজ্ঞানৎ বা তন্মাৎ উপলক্ষিঃ প্রামাণ্যৎ অনুপ- 
লব্ষিরপ্রামাণ্যং তয়োরব্যবস্থা সংশয় ততঃ ভবতীতি শেষঃ | 


কোন সংশয়, সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধন্মী এইরূপ জ্ঞান হইলে জন্মায়। যে 
পদার্থের অধিকরণে এবং তাহার অভাবের অধিকরণে যে ধর্মটী বর্তমান 
থাকে তাহার নাম সাধারণ ধর্ম । ও যে অধিকরণে সংশয় হয় সেই অধি- 
করণের নাম ধম্মাঁ। যথা কোন মনুস্ত দেখিয়া! ইনি বিদ্বান কি না? এইরূপ 
সংশয় অনেকের উপস্থিত হইয্বা থাকে । এ স্থলে মনুষ্যত্ব সাধারণ ধর্ম্। 
কারণ মনুস্তত্ব ধর্মী বিদ্যাবিশিষ্ট ব্যক্ফিতে এবং বিদ্যার অভাববিশিষ্ট 
ব্যক্তিতেও বর্তমান আছে । তজ্জন্য বিদ্যার সাধারণ ধর্ম মনুষ্যত্ব এবং 
অগ্রবস্তাঁ মনুষ্তব্যক্তিতে বিধ্যার সংশয় হইতেছে একারণে অগ্রবস্তা 
ব্যক্তিই ধন্মাঁ। এ সংশয়টী প্রথমেই জন্মে না। কিন্তু আদে বিদ্যার ও 
বিদ্যার অভাবাধিকরণে বিদ্যমান যে মনুপ্বত্বধর্ম, তদ্ধিশিষ্ট এই ব্যক্তি 
এইরূপ জ্ঞান হইয়াই এ ব্যক্তি বিদ্বান কি না এই সংশয় উৎপন্ন হয়। 
যদি বিশুদ্ধ বাক্য ও প্রকৃষ্ট জ্ানাদিরূপ বিদ্যার বাপ্য যে ধর্ম এ ধর্মের 
& ব্যক্তিতে নিশ্চয় হয়, তবে ইনি বিদ্বান এইরূপ নিশ্চয় । কিত্বা 
যর্দি অশুদ্ধ বাক্য ও অপকৃষ্ট জ্ঞানরূপ বিদ্যার 'অভাব ব্যাপ্য ষে 
ধর তাহার নিশ্চয় হয়, তবে ইনি অবিদ্বান এইরূপ নিশ্চয়হইী জন্মে, 
সংশয় জন্মে না। এবং কোন সংশয়, অসাধারণ ধর্মবিশিষ্ট খন্মা 
এইরূপ জ্ঞানের অনভ্তর জগ্মে। প্রথমতঃ অসাধারণ ধর্মজ্ঞানের, 
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তথাচ ্রপেক্ষেণ উক্তেভ্যঃ চতুর্ভ্যঃ সংশয়ো ভবতীত্যর্থঃ 
এব সাধচম্বণধর্মজ্ঞানজন্তঃ অসাঁধারণধর্শ্জ্ঞানজন্যঃ বিপ্রাতি- 
পত্িজন্যইগ্রামাণ্যাপ্রামাণ্যসংশয়জন্যশ্চেতি ভেদাঁ্ সংশয়- 
শ্চতুর্কিধ ইতি ভাবঃ1 তত্র সাধ্যসাধ্যাভাবয়োঃ সমানাধি- 
করণো ধর্্মঃ সাধারণঃ | যথা স্থাণুত্ববদ্ধত্ী স্থাুত্বাভাববদতী চ 
আরোহপরিণাহো ধর্দে। তদ্বানয়ং তন্মাৎ অয়ং স্থাধুর্ন বেতি । 
এবং ধুমধুমীভাবসহচরিতবহ্িমানয়মিতি জ্ঞানা্ অয়ং বছি- 
মান্ন বেতি সৎশয়ঃ | 

« অসাধারণস্ত সাধ্যাসমানাধিকরণত্বে নতি সাধ্যাভাবানমা- 
নাধিকর্ণ! হেতুঃ। যথা বহ্ছিমদৃৰৃত্তিবহ্যভাববদূবত্তিগগনবানয্- 
মিতি জ্ঞানাঅয়ং বহ্ছিমান্ন বেতি সংশয়ঃ। বস্ততত্ত সাধ্য- 
নমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগ্িত্বে নতি সাধ্যাঁভাবসমানাধি- 
করণাভাবপরতিযোধিত্বমনাধারণ্যম। এব অনিত্যস্বনিত্যত্ব- 


আবশ্যক বিধায় অসাধারণ ধন্্ম নিরপিত হইতেছে । যে পদার্থের সংশয় 
জন্মায় তাহার অধিকরণে যে ধর্ম্বের অভাব থাকে, এবং সেই পদার্থের 
'অভাবাধিকরণেও যে ধর্মের অভাব থাকে, সেই ধর্মের নাম অসাধারণ 
ধর্ম। যখা কোন শব শুনিয়া সংশয় জন্মে যে শব্ষ অনিত্য কি 
নিত্য, এন্থলে অনিত্যের অসাধারণ ধর্ম শবত্ব। কারণ অনিত্যত্া- 
ধিকরণ যে, মনুষ্য পশ্বাদি তাহাতে শব্বত্বের অন্ভাব আছে। এবং 
অনিত্যত্বশুন্ত ষে গগন পরমাণু প্রভৃতি তাহাঙ্জেও শবত্বের অভাব 
আছে। এজন্ত অনিত্যত্বের সমানাধিকরণও নিত্যত্বের সমানাধি- 
করণ ষে অভাব তাহার প্রতিযোগিশবত্ব এতাদৃশ শবত্ববিশিষ্ট শব্দ, 
এইপ্রকার জ্ঞান হইয়া প্র সংশক্বটা উৎপন্ন হইয়া খাকে। এবং 
কোন সংশয়, বিপ্রতিপত্তিবাক্যজ্ঞানের উত্তর জন্িয়া থাকে। বিপ্রতি- 
পত্তিবাক্য অর্থাৎ ভাব অভাব এই উভয় কোটির উপস্থাপক 
বাক্য। যথ! নৈয়াফিকেরা৷ কহিয়াছেন শব অনিত্য। নীমাংসকেরা 
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সমানাধিকরণাধিকরণাভাবপরতিযোগিশব্বত্ববাঁন শক+*ত্যাদি- 
জ্ঞানাঁৎ শব্দোহনিত্যো ন বেতি নংশয়ো ভবক্তি। শরীরমে- 
'ৰাত্ব। ইতি চার্ধাকাঁঃ শরীরভিন্ন এব আত্মা ইতি তুঈনয়ায়িকা 
বদন্তি এতদুভয়বাক্যশ্রবণেন আত্মা শরীরভিন্নো ন বেতি 
সংশয়ো জায়তেইন্যেষামিতি | প্রামাণ্যাপ্রামাণ্যসংশয়াঁৎ যথা 
অয়ং ন সর্প ইতি নিশ্চয়ানম্তরমপি ইদং জ্বীনং প্রমাণৎ ন বেতি 
সংশয়ে! জায়তে যদি তদ] অয়ং সর্প ন বেতি নংশয়োইপি 
ভবত্যেব ইতি | 


কহিয়াছেন শব্ধ নিত্য । এই উভয় বাক্যটী নিত্যত্বরূপ ভাব ও 
তাহার অগাব এই উভয়ের বোধক বিধায়, বিপ্রস্ঠিপত্তিবাক্য 
হইতেছে। এ বাক্যের জ্ঞান হইয়া শব্ধ অনিত্য ? কি নাঃ এই সংশয় 
জন্মায়। কৌন সংশয়টা অর্থনিশ্চয়ে প্রমাণ্য ও অগ্রামাণ্য সংশয় 
হইয়া উৎপন্ন হয়? অর্থ নিশ্চয় অর্থাৎ যাহার সংশয্ব হয় তাহার কোন 
'ধর্ম্মিতে নিশ্চয় । যথা স্বর্ধ্য ঘখন পুর্ব দিক হইতে আসিয়া পশ্চিম 
দিকে অন্ত যাইতেছেন, এবং পশ্চিম দিক হইতে পুর্ব দিকে উদয় 
হইতেছেন, তখন স্বভাবতঃ গতিশীল । অর্থাৎ স্বাভাবিক গ্রতিবিশিষ্ট। 
প্রথমতঃ এইরূপ নিশ্চয় জন্মে। তৎপরে এই আপত্তি উপস্থিত হয় 
যে, যখন নৌকা চলিতে থাকে, তখন নৌকাস্থিত মনুষ্তের বোধ হয়, 
তীর ও ভীরশ্থিত বৃক্ষার্দী চলিতেছে । বস্ততঃ তীরাদি কখন চলে 
না॥ সেইরূপ পৃথিবীন্ছ আমাদের পৃথিবী চলিতেছে, এজন্য হৃষধ্য 
শ্হিরতর হইলেও হৃর্ধ্য চলিতেছেন এইরূপ বোধ হইতে পারে, ই আপত্তি 
উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ হুরধ্য গতিশীল এই নিশ্চয় যে হইয়াছে, 
এই নিশ্চয়টী ষথার্থকি না? এই জংশয়ের উদয় হয়। এ চ্ছলে সুর্য 
গতিশীল এই নিশ্চয় যে হইয়াছে, এইটা অর্থনিশ্চয়। এই নিশ্চয়টী 
যথার্থ কি না এই সংশয়ই অর্থনিশ্চয়ধর্্িকপ্রামাণ্যসংশয় । তদস্তর 
হুর্ধ্য গতিশীল কি? শ্থির ? এই সংশয় জন্মে। এই চারি প্রকার কারণ 
দ্বারা সংশয় জন্মায়, ইহ! হৃত্রে নির্দেশ করায় সংশয় চারি প্রকার এইটা 
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৩ মণিম্তায়েন তু আদ্যজ্ঞানদ্ধয়মেৰ সংশয়হেতুরিতি 
নাষযাঃ | জ্ঞানভয়মেব সংশগ্নকাবণমিত্যপরে ॥ ২৩ ॥ 


& ব্রমেণোদিষ্টস্য গুর়োজনস্ত লক্ষণমাহ 
নি প্রবর্ততে ত্প্রয়োজনম্‌ ॥ ২৪ ॥ সু ॥ 
ষমর্থেতি, যমর্থৎ পদার্থ* অধির্ত্য অভিলম্ত প্রব্র্ততে ত্জ 
ইক্োজনৎ প্রয়োজনপদাঁ্ধঃ | সুখবিশেষৎ ছুঃখনিরত্তিং বা ইচ্ছন্‌ 
ভাজনাদিকৎ কুরুতে অতো৷ ভোজনাদেঃ সুখবিশেষো ছুঃখ- 
্ভির্বা এব প্রয়োজনমূ । পরিশ্রমাদিজন্যছুঃখনিরত্য়ে 
শেতে চ অতঃ শয়নাদেঃ প্রয়োজনং দুঃখনিরত্বিঃ | ভোজনা- 
দক পাকাদে প্রবর্ততে অতঃ পাকাদেঃ ভোজনাদি- 
কমেব প্রায়ো'জনম্‌ | তথাচঃ প্রর্ত্তিজনকেচ্ছাবিষয়ত্ব প্রায়ো- 
জনসামান্যলক্ষণম। ইচ্ছাঁবিষয়ত্বং বা তৎ। ইচ্ছাবিষয়ত্ব্চাত্র 


ব্যক্ত হইয়াছে । যথা সাধাবণধর্মমবদ্ধশ্মিজ্ঞানজন্তা, অসাধাবণধর্ম্মবদ্ধর্থি- 
জ্ঞানজন্ত, বিপ্রতিপত্তিবাক্যজ্ঞানজন্য, অর্থনিশ্চয়ধর্মিকপ্রামাণ্য সংশয়- 


জন্য ॥ ২৩। 
প্রয়োজনের লক্ষণ কহিতেছেন 

ষে বস্তকে অভিলাষ করিয়। কোন কার্যে প্রবৃত্তি জন্মেঃ সেই 
বন্ধই প্রয়োজন পদার্থ। সুখ কিংবা পরিশ্রমাদিজন্ত ছুঃখনিবৃত্তিকে ইচ্ছ! 
করিস্বা, ভোজন ও শয়নাদি করিয়া থাকে, এজন্ত সুখ ও ছুঃখনিবৃত্তি 
ইহার প্রযোজন। এবং ভোজনাদিকে ইচ্ছ। করিয়া পাক প্রভৃতি কার্ধ্য 
সম্পাদন করে। এতন্নিমিত্ত ভোজনাদ্বিকেও প্রয়োজন বলিতে হইবে। 
এবং পাকাদিকে উদ্দেশ কবিষা, কাষ্ঠ ও অগ্নি প্রভৃতি আনয়ন করে, 
অতএব পাকাদিকেও প্রয়োজন বলিতে হইবে । এক্ষণে ইহা দ্বারা 
এইটী প্রতীয়মান হইতেছে । কাধ্যমীত্রই কোন কাধ্যের প্রয়োজন। 
এরূপ হইলে এঈটী উৎপন্ন হউক। এইরূপ ইচ্ছাবিষয়ত্বই প্রয়োজন- 
সামান্তের লক্ষণ স্থিব হইল । কিন্তু ভোজন করিলে সুখ কিৎব। হঃখ- 


নিবৃত্তি হইবে, এইরূপ উদ্দেশ করিয়াই ভোজনে লোকের প্রবৃত্তি হয়, 
| ৮ 





৫৮, স্যাঁয়দর্শন | 


সাধনীয়দ্বেন বিশেষণীয়ং, অতো নাতন্ুখত্বাদাবর্ি্তিঃ ৷ 
লুখছুঃখদ্বয়ং অন্থেচ্ছানধীনেচ্ছাবিষয়ছেন মুখ্যপ্রা শট মে 
সুখপাক্ষাকারোহ২পীতি কেচিৎ । ভোজনাদিকষ অষ্টে- 
চ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ন্থেন গৌণপ্রয়োজনমেব ইতি বিশেষর্স। এব 
অন্তেচ্ছাঁনধীনেচ্ছাবিষয়ত্বৎ মুখ্যপ্রয়ৌজনলক্ষণং অন্যেচ্ছাধীবন+ 


চ্ছাবিষয়ভ্বৎ গৌণপ্রয়ৌোজনলক্ষণমিতি ॥ ২৪ | 
ক্রমপ্রাপ্তৎ দ্ভান্তং লক্ষয়তি 
লৌকিকপরীক্ষকাণাৎ ষস্সিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যৎ 
সদৃষটীভ্তঙ$ ॥ ২৫॥ সু ॥ 


লৌকিকেতি, লৌকিকাঃ শীস্্রপরি শীলনা দিজনঠুদ্িযুক্তাঃ 
পরীক্ষকাঃ তর্কৈঃ প্রমাণৈশ্চ পরীক্ষিতুৎ সমর্থাঃ তে চ তে, তেষাঁৎ 
লৌকিকপরীক্ষকাণামৃ। অত্র কথাবহুত্বাভিগ্রশুয়েণ বহুবচনৎ ইতি 


কিন্ত ভোজন করিলে সুখ কিংবা! ছুঃখনিবৃত্তি হইবে ন। যদি এইরূপ. 
নিশ্চয় থাকে, তাহা হইলে, কদাচ ভোজনাদি করিতে কেহই ইচ্ছা 
করেন না। এজন্ত ভোৌজনাদি বিষয়ে ইচ্ছাটী হুখ কিংবা হুঃখনিবৃত্তি। 
বিষয়ক ইচ্ছার অধীন একারণে ভোজনাদি গৌণ প্রয়োজন । সুখ 
কিংবা দুঃখনিবৃত্তি বিষয়ে ইচ্ছ। স্বভাবতই হয়, অর্থাৎ হুখ কিংবা ছুঃখ- 
নিবৃত্তি হইলে অন্ত ফল হইবে এইরূপ ইচ্ছা করিয়। সুখ কিৎব! ছঃখ 
নিবৃত্তি বিষয়ক ইচ্ছা জন্মে না। এজন্য হুখ ও ছংখনিবৃত্তি মুখ্য প্রষ্ো- 
জন। ভোজন ও পাক প্রভৃতি ষে কার্য্য তাহারা গৌণ প্রয়োজন। 
কেহ সখসাক্ষাং্কারকেও মুখ্য প্রয়োজন কহেন। তন্মতে সুখ ও হুঃখা- 
তাৰ এবং সুখসাক্ষাৎ্কার এই তিনটীই মুখ্য প্রয়োজন ॥ ২৪ ॥ 
ৃষ্টাস্ত পদার্থ নির্ণাত হইতেছে 

যে ব্যক্তি বিচাধ্য পদার্থের প্রথম পক্ষকে সংস্থাপনের নিমিত্ত 
অবলম্বন করেন বাদীশব্দটী তাহাকে বোধ করে। যে ব্যক্তি তাহার 
বিরোধী পক্ষকে অবলম্বন করে প্রতিবাদীশব্দটী তাহার বোধক। বাদী 


“কষ আহ্িক| প্রথম অধ্যায় । ৫৯ 


টীকা এ লৌকিকঃ প্রাতিপাদ্যঃ পুরুষঃ পরীক্ষকঃ প্রতি- 
“গা তত্তকেচিৎ | বাদী প্রতিবাদী মধ্যস্থশ্চ জল্পে বর্তন্তে 
জভিএ রঃ | বুবচনমিতি ভাষ্যাণামাশয়ঃ | অতঃ কচিছাদে- 
ধ্ন্ন্তঠসত্বেইপি।ন ক্ষতিরিতি ত্বপরে | বস্ততস্ত বহুবচনং 
খা্িকাতি প্রায়েণ তেন কচিদ্বাদের্মধ্যস্থবিরহেইপি ন ক্ষতিঃ | 
ছহীং যত্রাধিকরণে বুদ্ধেঃ সাধ্যসাঁধনয়োঃ তদভাবয়োর্ব 
সমানাধিকরণস্ত বুদ্ধেঃ সাম্য একরূপতা, তদধিকরণদৃষ্টীন্তমৃ। 
খাচি যত্রাধিকরণে মধ্যস্থম্য বাদিপ্রতিবাদিনোশ্চ সাধ্যমত 
বসন্ত চ তদ্যতিরেকয়োর্বা নির্ণয়ো বর্ভতে সোইধিকরণো 
ষ্টান্ত ইতি তু যাবৎ | যথা বহ্যাদিনাধ্যকধুমাদিহেতুকস্থলে 
মহানসাদি+&্‌ অত্র চ বহ্ছেঃ নাধ্যন্ত সাধনস্ত ধুমস্ত চ বাদিগ্রাতি- 
রাদিনোঃ উভয়োঃ মধ্যস্থম্য চ নিশ্চয় সন্তেন মহানদাদেদ্‌? ট্াম্ততা। 
অয়স্ত অহয়দৃষটান্তঃ। হ্রদাদৌ তু বহ্ছেব/তিরেক্য ধুমব্যতিরেক- 
স্যচ বাদিগ্রতিবাদিনোরপি নিশ্চয়সত্েন হ্রদাদিরপি ব্যতি- 
ষ্টাস্তা এব। এবকু দৃষ্টান্তোপি অহয়ব্যতিরেকভেদেন 
দ্বিবিধো বোধ্য ইতি ॥ ২৫ | 












প্রতিবাদী এবং মধ্যস্থ এই তিন ব্যক্তির যে অধিকরণে সাধ্য ও 
হেতু এই উভয়ের নিশ্চয় থাকে, সেই অধিকরণটা দৃষ্টাস্ত। যথা যেস্ছলে 
ধূমরূপ হেতু দ্বারা বহ্ছির অন্থমিতি জন্মে, সে স্থলে মহানসই দৃষ্টান্ত স্থল, 
মহাঁনসে অর্থাৎ রন্ধনগৃহে বাদী ও প্রতিবাদী এবং মধ্যস্থ সকলেরই 
বহ্ছি ও ধূমের নিশ্চয় আছে। কিন্ত এ মহানসটী অন্বয় ঢট্টান্ত । এবং 
স্ছলে জলাশয়ও ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত স্থল) কারণ জঙ্গাশরে বাদী প্রভৃতির 
বহ্নির অভাব ও ধূমের অভাব এই উভয়েরই নিশ্চয় আছে। যাহাতে 
সাধ্য ও হেতুর্র সদ্ভাব নিশ্চয় থাকে দেই অনয ষ্টান্ত। যাহাতে সাধ্য 
ও হেতুর অভাব নিশ্চয় থাকে মেইটী ব্যতিরেকি দৃষ্টান্ত এই প্রকার 
অগর ্থলেও চৃষ্টাত্ত হইবে ইতি ॥ ২৫॥ 


৬০ স্যায়দর্শন | 


ক্রমপ্রাণ্তং সিদ্ধাম্তং লক্ষয়তি ১৫ 

তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ ॥ উঃ 0. 
তন্ত্েতি, তন্তরং শাস্ত্র তচ্চ পরস্পরসন্বন্ববিশ্ণিষ্্ি অর্থ, 
সমূহন্য প্রতিপাদকৎ বাক্য, অধিকরণৎ অধিকার: পিক 
মিতি যাবৎ । অত্যুপগমঃ অত্যপগম্যতে ইত্যর্থে বর্শা 
য়াম্তঃ। তথাঁচ অভ্ভযুপগম্যমানোহর্থ ইতি তু পর্যযবনিতঃ, ডে 
সংস্থিতিঃ সংস্থাপনৎ সংশয়নিবৃত্তিপূর্বকৎ অবধারণম্‌। কি 
হিতো৷ ভাব ইতি ন্যায়েন তেযু অবধারিতোহর্ঘ: ইতি ফলস 
স এব বিদ্ধান্তপদার্ঘঃ | সংস্থিতিরিত্যস্ত ৎস্থাপিত ইত 
করণেন সর্ধতন্বাবিরুদ্ধন্বতব্ত্রেইধিকতোহর্থ ইতি পরসৃত্রেণ মহ 
নবিরোধঃ | এতাদশব্যাখ্যানস্য ভাষ্যকারদীধীর্তি/কারনম্মত- 
ত্বেন নাঁপদিদ্ধান্ততা | ন চ বার্ভিকাদৌ নংস্তিতিরনিশ্চয়ঃ ন এব, 
সিদ্ধান্ত ইত্যুক্তং তেন বিরোধ ইতি বাচ্যৎ কেনচিৎ বিশেষণস্য। 
নির্ঘয়হ্য দিদ্ধীস্তমবলম্বয উক্তত্বা কেনচিচ্চ বিশেষ্যস্তার্থ্ 
1সদ্ধান্তত্বমবলম্থ্যে ক্তত্বা* এতাঁদৃশরীত্যা আচাধ্যেণাপি বিরোঁধ-. 
পরীহা'রঃ ৃতঃ | এবঞ তন্্রসংস্থাপিতাভ্যুপগমসংস্থাপিতার্থান্-: 
তমত্বং নিদ্ধান্তলক্ষণমিতি তু হৃদয়ম্‌ ॥ ২৬ | | 


সিদ্ধান্ত পদার্থ নির্ণাত হইতেছে 

শীক্সকারগণ যে যে পদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন, উক্ত নিণাঁত পদার্থের 
নামই সিদ্ধান্ত । কেহ শান্ত্নির্দিষ্ট পদার্থের নিশ্চয়কে সিদ্ধাত্ত বলিয়া- 
ছেন। ফলতঃ যে শাস্ত্রে যেরূপ পদার্থ নিণাঁত হইয়াছে সেই শাস্ত্রের 
সেই নির্ণাত পদার্থই সিদ্ধান্ত; উক্ত সিদ্ধান্ত বিচার্ছলে বিশেষ প্রয়ো- 
জনীয়। কারণ বিচারকর্ত1 যদি শ্বীয় শাস্ত্রের নিাঁতি পদ্দার্থ না জানেন, 
তবে বিচারে প্রবর্ত হইতে পারেন না। এবং অন্ত শান্ত্রে নিণাঁত পদার্থ 
অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে বিচার অপসিদ্ধান্তদোষে দূষীত হয়। 
এজন্য সিদ্ধান্ত পদার্থ টী বিচারের অঙ্গ বিধায় বিচারের পুর্বে নির্ণয় 








'আফিক | প্রথম অধ্যায় ৬১ 


স্কুস্ধতিক্লভেদ'মবলম্ব্য সিদ্ধান্তস্য চাঁতুর্বিধ্য মাহ 
শপ্রতিতন্ত্রীধিকরণাভ্যুপগমসৎস্থিত্যর্থাস্তর- 
ভাবাঁহু ॥ ২৭ ॥ বু ॥ 
টসববর্তাত্বেতি, ন চ চতুর্বি ইতি পুররণীয়মূ। তখাচ সর্কাতত্্- 
রত্াবিকরণাযুপগমনহসথ তয়ো যে হর্থা ইতি তেষামন্তর- 
ভারা ভেদ্মবলম্ব্য সিদ্ধান্তশ্চতুর্বিধ ইতি স্ুত্রার্থঃ ॥ ২৭ ॥ 
পর্কতন্রনিদ্ধান্তং লক্ষয়তি 
সর্ধবতন্ত্রীবিরুদ্ধস্তত্ত্রে২ধিকুতোহর্থ 
সর্বতন্ত্রসিদ্বাত্তঃ ॥ ২৮ ॥ সু ॥ 

ত রা সর্বশাস্ত্রাবিরুদ্ধঃ সর্কশান্ত্রসিদ্ধঃ কন্মিংশ্চিত 
শান্দ্রে অধিষ্কতঃ প্রতিপাদিতোহর্থঃ সর্কতন্ত্রবিদ্ধান্তঃ ইত্যর্থঃ | 
ঘা হি বগালি গৃথিব্যাদয়ো হি বেদাস্তপাতগ্রলাদৌ৷ 
বিশেষেণানভিহিত। অপি ন প্রতিদিদ্ধীঃ ৷ এবং বৈশেষিকশাস্তরে 


করিয়াছেন ৷ উক্ত সিদ্ধান্ত ভ্রিবিধ ৷ তন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধাস্ত, এবং 
অভ্যুপগম সিদ্ধাত্ত। অন্ত্রসিদ্ধান্তাদির প্রত্যেকের লক্ষণ অব্যবহিতো- 
ত্তরেই নিণাতি হইবে ॥ ২৬ ॥ 

তন্ত্রভেদ অবলম্বনপুর্ববক সিদ্ধান্ত চারিপ্রকার ইহাই বলিতেছেন 

উক্ত তন্ত্রসিষ্থীস্ত দ্বিবিধ; সুতরাং উক্ত তন্ত সিদ্ধান্তের ভেদে 
সিদ্ধাস্ত চারিপ্রকার হইল । অর্থাৎ সর্ধতন্ত্র সংস্থাপিত অর্থ, প্রতিতন্ত্র 
সং্থাপিত অর্থ, অধিকরণসংস্থাপিত অ৭, অভ্যপগম সংস্থাপিত অর্থ, 
এইরূপ বৈলক্ষণ্য হেতুক সর্ধতন্ত্রসিদ্ধান্ত প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত অধিকরণ- 
সিদ্ধান্ত অভুযুপগমসিদ্ধাত্ত এই চারি প্রকার সিদ্ধাস্ত পদার্থ ॥ ২৭॥ 

জব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তের লক্ষণ কহিতেছেন 

ঈর্শান্ে উর্লিখিত না হইলেও নিষেধ না থাকায়, একপ্রকার সকল 
শীক্তে অভিমত, অথচ কোন শাস্ের বিশেষ রূপে কথিত যে পদ্দার্থ সেই, 
সর্ববতন্্রসিদ্ধান্ত । যথা পৃথিব্যাদি ভূতপদার্থ ও ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয় প্রস্থতি, 


৬২ হ্যাঁয়দর্শন | 


বিশেষেণাভিহিতা অতস্তে নর্বতত্ত্রপিদ্ধান্তাঃ । এবং ভুয়ো, 
ইপি তাদশাঃ এবং শ্ায়শাস্ত্রপ্রতিপাদ্িতা অতঃ সর্বাতভ্ুদিদ্ধান্তা 
বোধ্যাঃ ॥ ২৮ ॥ 
প্রুতিতন্ত্রদিদ্ধান্তিৎ নিরূপয়তি 
সমানতন্ত্রসিদঃ পরতন্্রাসিদ্ধঃ প্রতিতন্সিদ্ধাস্তও ॥২৯1 
সমানতত্ত্রনিদ্ধ ইতি । ন্বজাতীয়শান্ত্রগ্রতিপাদিত ইত্যর্থঃ 1 
পরতন্ত্রাদিদ্ধঃ বিজাতীয়শা স্ত্রবিরুদ্ধঃ এতাদৃশঃ পদার্ঘঃ প্রতিতত্্র- 
নিদ্ধান্তপদদার্ঘ; | যথা অনত উত্পত্তিঃ সতাৎ হানিঃ এতে সায় 
শান্ত্রন্য ব্বজাতীয়বৈশেষিকশান্ত্রে দিদ্ধে, বিজাতীয় 





ইহাদের পাতগ্তল শাস্ত্রে বিশেষরূপে উল্লেখ নাই। অথচ নিম্ষধও নাই 
এজন্ত পাতগুল প্রভৃতি শাস্ত্রের অভিমত । এবং ন্যায৫ও বৈশেষিক 
শীন্তাদিতে উহারা বিশেষ রূপে উ্লিখিত হইয়াছে, তজ্জন্তই উহাদিগকে 
সর্ধতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলিতে হইবে ॥ ২৮ ॥ 
প্রতিতন্ত্রসিদ্ধীন্তের নিরপণকরিতেছেন 

স্বজাতীয় শাস্ত্রে কথিত ও বিজাতীয় শাস্ত্রের বিরুদ্ধ যে পদার্থ 
তাহাই প্রতিতন্ত্রসিদ্ধাত্ত । যথা! অসৎ বস্ত উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যে সকল 
বন্ত উৎপন্ন হয় তাহারা পুর্বে থাকে না, কিন্ত কারণ উপস্থিত হইলেই; 
তাহাদিগের জন্ম হয়, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে । যেমন পল্পবযুক্ত 
ও দ্বীর্ঘপরিমাণবিশিষ্ট অস্কুরাদি পূর্বে বীজমধ্যে কি কুত্রাপি থাকে না, 
কিন্ত জল ও মৃত্তিকাঁদির যোগ হইলেই তাহা উৎপন্ন হয় । এইরূপ স্বজা- 
তীয় বৈশেষিক ও স্ায়শান্ত্রে নিণাতি হইয়াছে । এবং বিজাতীয় সাংখ্য 
শাস্ত্রের ইহা বিরুদ্ধ মত অর্থাৎ সাংখ্যবাদিরা কহেন অসৎ অর্থাৎ পূর্বে 
যে না থাকে এমন বস্ত কদাচ উত্পন্ন হয় না। সংঅন্কুরাদি বীজাদ্বিরূপ 
কারণের মধ্যে অতি হুক্ম রূপে পুর্বে বর্তমান থাকে, পরে জল ও ভূম্যা- 
দির সংযোগে প্রকাশিত হয়, প্র প্রকাশ হওয়াকে উৎপত্তি কহে। এবং 
সং যে অস্কুরাদি তাহার নাশও হর না, কিন্ত হুক্ষারূপে মৃত্তিকাদি 
কারধেতে লীন হয়, তজ্জন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না, উহাকেই নাশ কহে। 


১মস্থাহিক। প্রথম অধ্যায়। ৬৩ 


শাঁের্রুকেং ্তায়শাস্্াভিমতে চ। এবং বুদ্ধ্যাদয়ো নিগুণা 
ইতি চি বৈশেধিকশা স্ত্রসিদ্ধাঃ সাংখ্যাদিশাস্ত্রবিরুদ্ধ। 
| ৫5৯ | 

অধিকরণসিদ্ধীস্তং লক্ষয়তি 
যতসিদ্ধাবন্তপরকরণসিদ্ধঃ সো২ধিকরণসিদ্ধাস্তঃ ॥৩০| সু॥ 


রা ' যৎসিদ্ধাবিতি, যন্যার্থম্ত নিদ্ধৌ সত্যাৎ অন্ন্য প্রকরণস্য 
প্ররুতান্মস্দিনঃ অর্থন্ত দিদ্ধির্ভবতি | তথা চ প্ররুতার্থে সাধনীয়ে 
'তদনুসঙ্গী যোহর্থঃ নিধ্যতি সোহর্থঃ অধিকরণসিদ্ধান্ত ইতি 
্যবলিতার্থঃ | যথা ক্ষিত্যাদৌ ধর্টনি প্ররুতার্থে কর্তরি সাধ্যে 
তিকর্ত £ পিধ্যমানং সর্ধজ্ঞত্বৎ এবং দর্শনস্পর্শনাভ্যাৎ একার্ধ 
/প্রহণাদিত্যাঁদিন। দেহেক্দ্রিয়ব্যতিরিক্তে আন্মনি সাধনীয়ে সাধ্য- 
সিং ইত্ছ্িয়নানাত্থম্‌ । অত্র সার্থক দিদ্ধিন্ত নান্ুমিতিমাত্র- 


) জ্ঞান ও কুখ দুঃখাদি আত্মাতে জন্ম জন্মায়, এইটা তার্কিক ও বৈশে- 
।ষিকের অভিমত । কিন্ত সাংখ্যাঁদিরা জ্ঞানাদিকে আত্মগুণ কহেন না, 
উহার! অচেতন বুদ্ধিতেই জন্মায় ইহাই বলিয়। থাকেন ॥ ২৯॥ 
অধ্িকরণসিদ্ধান্তের লক্ষণ কহিতেছেন 

যে কোন জিজ্ঞাসিত পদার্থ সাধন করিতে হইলে, &ঁ পদার্থের 
অনুসঙ্গী যে অন্ত পদার্থ সাধন করিতে হয় সেই অন্ত পদার্থই অধিকরণ- 
সিদ্ধাত্ত। যথা পৃথিবীমণ্ডলাদি স্বভাবতই জনিয়াছে,কি কোন কর্তার 
নির্মিত, এইরূপ প্রশ্ন করিলে যদি কোন দার্শনিক এই ভূমণ্ডল প্রভাতি 
বিশ্বঅষ্টা পরমেশ্ধরের রচিত, এইরূপ সাধন করেন, তবে এ পরমেশ্বরের 
সার্বজ্ধ্য ও অনন্তশক্তি গুণ্রও সাধন করিতে হয়। কারণ সর্ববিষয়ক- 
জ্ঞান_ও মনত্তশক্তি প্রভৃতি গুণ না থাকিলে, কদাচ জগৎ নিশ্বীণে 
কেহই সমর্থ হয় না। এ স্থলে জিজ্ঞাসিত জগৎকর্তা পরমেশ্বরই প্রকৃত 
সাধনীয় পদার্থ, তাহার অনুসঙ্গ সার্বজ্কয ও অনস্তশক্তি প্রভৃতি গুণ, 
ইহারাই অধিকরণসিদ্ধাত্ত। এবং নদীর অধিকজলবৃদ্ধি দর্শন করিয়া, 









৬ হ্যায়দর্শন | 
রূপা অপি তু প্রত্যক্ষাদিরপাপি বোধ্যা অতএব নী 


সোহয়মধিকরণনিদ্ধান্তন্তায়েন প্রাত্যক্ষেণ স্ুলব্বপিদ্ৌ,-বসভিন্‌ 
ভক্ষঃ দিদ্ধ ইতি বৌদ্ধাধিকারটীপ্রন্টামুক্ত ইতি নব্যাু বস্যাখি 
সিদ্ধৌ৷ জায়মানায়াৎ অন্যস্ত প্রাকরণস্য ত অনুরঙ্গিনোইর্থস্ক সিদ্ধি- 
রপি জায়তে তাঁদুশোহর্থঃ অধিকরণসিদ্ধান্তঃ | খা! বস? 
ল্পর্শনাভ্যাঁমেকার্ঘগ্রহণাদিত্যাদিন। বাধ্যমানো দেহেক্িয়বািণ 
রিক্তশ্চেতনঃ (আত্মা ) তত্র সাধ্যমানে অনুসঙ্গি ক্রিয়া? 
ভ্বমূ। নিয়তবিষয়ানীন্দ্রিয়াঘি ইত্যাদয়োহপি পাঁধনীয়া ভবস্ষি 
এতেষাৎ নিদ্ধিৎ বিনা দেহাছ্যতিরিক্তো জ্ঞাতা প্রক্কতাঁবৌ। 
সিদ্ধ্যতীতি তু ভাষ্যকারঃ ॥ ৩০ | 
অভ্যাপগমসিদ্ধাভ্তং লক্ষয়াতি 
অপরীক্ষিতাত্যুপগমাঁৎ তদ্বিশেষপরীক্ষথং 
অভ্্যুপগমসিদ্ধান্তঃ ॥ ৩১ ॥ সু. ॥ 

অপরীক্ষিতেতি, অপরীক্ষিতন্ত স্ুত্রেষকখিতম্ত পদার্থন্ত 

অভ্যুপগমাৎ শ্বীকারাং তস্য বিশেষেণ বিশেষরূপেণ বিশেষ-' 


ভূতপুর্ব্ বৃষ্টির অনুমান করিতে হইলে, ভূতপুর্বব মেঘেরও সাধন করিতে 
হয়। কারণ মেঘ ন! হইলে বৃষ্টি কোনরূপেই হইতে পারে না। এস্থলে 
প্রকৃত সাধনীয় পদার্থ বৃষ্টি, তদনূসঙ্গী অর্থ মেঘ, এজন্য মেঘাদি অধি- 
করণসিদ্ধান্ত । এইরূপ ব্যাখ্য। নব্যেরা করেন । ভাগ্তকারের অভিমত অর্থ 
এই,যে প্রকৃত পদার্থের নিরূপণ করিতে হইলে, তাহার অনুসন্ী অর্থের 
নিরূপণ করা আবশ্তক হয়, সেই প্রকৃত পদার্থই অধিকরণসিদ্ধান্ত। যথা 
ক্ষিত্যাদিতে কর্তার নিরূপণ করিলে তাহার সার্বজ্ঞারদ গুণেরও সাধন 
করিতে হয়, এজন্ত এন্থলে ক্ষিতিকর্তী অধিকরণ সিদ্ধীত্ত ॥ ১৮৪ 
অভ্যুপগমসিদ্ধাত্তের লক্ষণ কহিতেছেন: 

সত্রকর্তা যে পদ্দার্থকে উদ্দেশ হৃত্রে উল্লেখ করেন নাই। ভর 

পরীক্ষাস্থলে তাহাকে বিশেষ প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন। এ পদার্ঘটা 





১মন্মান্কিক। প্রথম অধ্যায় ৬৫ 


র্মস্ত বা! যণ. পরীক্ষণৎ সোহভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ | তথাচ সাক্ষাৎ 
হুত্রাদিট দষ্টোহপি স্বীকতোহর্থঃ বিশেষেণবিশেষধর্ম্পো বা পরী- 
ক্ষিতশ্টে যুক্্যা সংস্থাপিতশ্চে অভ্যুপগমসিদ্ধান্তপদার্ধো 
ভবতীতি তু ফলিতার্থঃ | অত্র অভ্যুপগমাদিত্যত্র পঞ্চম্যর্থো 
জ্ঞাপকত্বম। এবঞ্ এতাদ্বশাভ্যুপখমজ্ঞাপকৎ বিশেষপরীক্ষণ- 
মিতি লাভঃ । যথ। মনস ইক্ড্রিয়ত্বমূ ॥ ৩১ ॥ 
ক্রমপ্রীপ্ডানবয়বান্‌ নির্দিশতি বিভজতে চ 
প্রতিজ্ঞাহেতৃদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বা ॥ ৩২॥ সু ॥ 

' প্রতিজ্ঞেত্যাদদি প্রতিজ্ঞা হেতুরুদাহরণমুপনয়ো নিগ্নমনঞ্চ 
এতানি পঞ্চ, অবয়বাঃ। এতেন প্রতিজ্ঞাহেত্বাদ্যন্যতমত্বং অব- 
গ্রবলক্ষণমিতি স্ুচিতম। তথখাচ প্রাতিজ্ঞাদিজন্যতাদৃশতাদ্ৃশা- 
. ভ্াতমবোধজনকবাক্যত্বমবয়বত্বম্‌ । অত্র প্রতিজ্ঞাদিজন্যবোধাশ্চ 
হুত্রকর্ণার অভিমত, এইটী তদ্বারা ব্যক্ত হওয়ায়, এ পদার্থটাই অত্যুপ- 
গমসিদ্ধান্ত । যথা, মনের ইলিয়ত্ব। মনের ইন্দ্িয়ত্কে কোন হৃত্রে 
সাক্ষাৎ কহেন, নাই, কিন্তু পরীক্ষান্ছলে তাহাকে নিরূপণ করিয়াছেন । 
তদ্দারা প্র পদার্থটী গ্রস্থকারের অভিমত ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হুই- 
তেছে। এজন্ত মনের ইন্জিয়ত্ব অভ্যুপগমসিদ্ধাত্ত ॥ ৩৯ ॥ 

অবয়বের নিরূপণ ও বিভাগ করিতেছেন 

অসংশয় রূপে কোন পদার্থ সংস্থাপন করিতে হইলে, যদি কোন 
প্রতিবাদী, প্র পদার্থের বিরোধিপক্ষ সংশ্থাপনে প্রবর্তমান হয়, তবে 
তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পন্ষপাতি ত্বাদিদোষরহিত কোন মধ্যন্থ স্বীকার কর! 
আবশ্তক। নতুবা কেবল বাদী ও প্রতিবাদীর বিবাদ মাত্র পধ্যবসান 
হয়। -অলস্তর & মধ্যস্থ ব্যক্তির জিজ্ঞাসানুসারে বাদী কিৎব প্রতিবাদী 
স্বপক্ষ সংশ্থাপনের নিমিত্ত যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিবেন, এ বাক্য 
সকলের অন্ততমবাক্যই অবয়ব ফলতঃ বাদী কি প্রতিবাদী স্বীয় ত্বীয় 
অভিমত পদার্থ জানাইবার নিমিত্ত, যে বাক্য সকল প্রয়োগ করিবেন, 
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পক্ষতাবচ্ছেদ্বকাবছ্ছিন্পনে সাধ্যতাবচ্ছেদকা বচ্ছিন্নবৈশিষ্টযাঁব- 
গাহিত্বাদিনা বিশিধ্যৈব নিবেশনীয়াঃ | নতু প্রতিজ্ঞাদিজন্য- 
দ্বে, নাতোহস্থোন্তাশ্রয়ঃ ইতি। বস্তত্ত পক্ষতাবৃষটর্দকাব- 
ছিন্নবিশেষ্যতানিরূপিতসাধ্যতাবচ্ছেদকাবদ্ছিন্নপ্রকারতাশালি- 
শব্দত্বীবচ্ছিন্নজন্ততা, এবং হেতুজ্ঞানত্বাবচ্ছিক্নপ্রকারতানিরপি- 
তজ্ঞাপ্যত্বত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যতাশালিশাব্দত্বা বচ্ছিন্জন্যতা, ধুমবস্বা 
বচ্ছিন্নবিশেষ্যতানিরূপিত-ধূমব্যাঁপক-ব্রিমত্বাবচ্ছিন্র-প্রকারতা- 


তাহারাই অবয়ব হইবে। কিন্তু ষে বাক্য দ্বারা পরের হেতুর দোছ্‌ উদ্লি- 
খিত হইবে,কি উল্লিখিত দোষের নিরাকরণ হইবে, সে বাক্য সমুদায় 
অবয়ব হইবে না। অবয়বাত্মক বাক্য সমুদয়ের নাম ভ্তায়। অর্থাৎ এ 
পীচটী বাক্যের এক একটা বাক্য অবয়ব শবে ব্যবহৃত হইবে। 
স্তায়শন্ধে একদ। পাচটী বাক্যই বুঝাইবে। এক একটা বাক্য স্তায়শবে 
ব্যবহৃত হইবে না। যে:প্রণালীতে এ বাক্য গুলি প্রয়োগ করিতে হয় 
সেই প্রণালী, ও বাক্যসমূহ দেখান হইতেছে। যথা, নৈয়ায়িকের 
ৰলিয়া থাকেন যে শব্দ উত্পন্ন হয়, এবং বিনাশশালী। কিন্ত 
মীমাৎথসক প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, শব্দ নিত্য, অর্থাৎ 
শক সর্বর্দাই আছে, তাহার উৎপত্তি ব বিনাশ নাই। কোন কঠিন 
বন্তর সহিত কঠিন বস্তর আঘাত হইলে তাহা! হইতে শব্ষের অভি 
ব্যক্তি (প্রকাশ ) মাত্র হয়। এর আঘাত নিবৃত্ত হইলে শব্দ তিরোহিত 
হয়, অর্থাৎ তাহা। আর প্রকাশ পায়না । এ স্থলে যদি নৈয়ায়িক 
স্বমত সংস্থাপনের জন্য কোন মীমাংসকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, 
ভাহ। হইলে, বাদী নৈয়ার়িক ও প্রতিবাদী মীমাংসক উভয়েই পক্ষপাতি- 
ত্বাদি দোষশৃন্ত অথচ যোগ্য কোন মধ্যস্থ স্বীকার করিবেন। অন্যথ। 
উভয়ের বিবাদ মাত্র পধ্যবসান হইবে। পরে মধ্যস্থ ব্যজি, বাদী 
'নৈয়াধিকফে জিজ্ঞাসা করিবেন, যে ত্তোমার সাধনীয় অর্থ (বিষয্ব ) 
কি? অনভ্তর বাদ নৈয়াক়িক প্রথমে বলিবেন 'ষে শব্দ অনিত্য? অর্থাৎ 
শব্ধের উদ্পস্তি ও বিনাশ আছে। এ শ্ছলে শব্দ অনিত্য এই 
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শালিশাব্ত্বাবচ্ছিন্রজন্যতা, ইত্যাদিরীত্যা পঞ্চজন্তত্বানামেৰ 
অন্যতমন্েন নিবেশঃ। এবঞ্ তাদুশান্যতমজন্যতাবিশিষ্টসমু- 
দায়ত্বমেব হ্যায়াবয়বন্বমিতি নিুষ্টার্থঃ | জন্যতাবৈশিষ্ট্যচ 
্বনিরূপিতজনকতাবচ্ছেদকযত্কিঞ্চিজ্জ্ঞানীয়বিষয়তা শ্রয়বর্ণত্ব- 
ব্যাপকত্বসন্বন্বেন। অতঃ প্রতিজ্ঞাত্বাদেঃ তাদ্বশান্ততমবোধ- 
জনকতাবচ্ছেদকয্কিঞ্চিজ্জ্ঞানীয়বিষয়তাশ্রয়-বর্ণত্ব-ব্যাপকত্বা- 
সম্ভবেইপি ন ক্ষতিঃ | অত্র প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চানাৎ নির্দেশাৎ 


বাক্যটীর নাম প্রতিজ্ঞা বাক্য । অনস্তর মধ্যস্থ পুনর্বার বাদীকে জিজ্ঞাস! 
করিবেন, ষে তুমি কি হেতু দ্বারা তোমার মত সংস্থাপন করিবে? 
অর্থাৎ শব্ধ অনিত্য ইহার হেতু কে? পরে বাদী, বহিরিক্রিয়ের 
গোচর গুণত্ব, হেতুবিশিষ্ট অর্থাৎ অনুমাপক। এই বাক্যটী দ্বারা বহি- 
রিক্রিয়গ্রাহ্যতারূপ গুণত্বই উৎপন্নত্বের সাধক এইটা জ্ঞাপন করিবেন। 
এখানে বহিরিক্ররিয়গ্রাহগুণত্ব জ্ঞাপক এই বাক্যটী হেতু বাক্য। অন- 
স্তর বহিরিক্রিয়গ্রাহ্য গুণত্ব হেতুটী উৎপন্ত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্য কি না? 
অর্থাৎ ষে হোতুটা সাধ্যশুন্ত দেশে অবর্তমান থাকে, অথবা যে হেতু 
অধিকরণসমুদায়ে সাধ্য থাকে, সেই হেতু দ্বারাই অনুমান হইয়া থাকে। 
গরন্থলেও হোতুটী সাধ্যশৃন্ত দেশে অবর্তমাঁন আছে কি না, কিংবা হেতুয় 
অধিকরণ মাত্রেই সাধ্য আছে কি ন!? এই প্রকার মধ্যস্থ প্রশ্ন করিলে, 
বাদী, ষে যে গুণ বহিরিক্রিয়গ্রাহ হয়, সেই সেই উৎপন্ন হয়, যথা 
রূপ রস প্রভৃতি গুণ, এইবূপ উত্তর দ্িবেন। অর্থাৎ চক্ষুরাদি বহিরিজ্রিয় 
ছারায়, যে যে গুণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহার সকলে উত্পন্ন হই- 
তেছে এইট্লী সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া! থাকেন। এজন্ত রূপ রস প্রভৃতি 
সুগ সকল চক্ষুরাঁদি বহিরিক্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ গোচর অথচ ইহার! 
উৎপন্ন, এই প্রকার নিশ্চয় সকলের থাকায় ইহারা দৃষ্টান্তরূপে 
উল্লিখিত হইয়াছে । এই প্রকার উদ্বাহরণ বাক্য ছারা উত্পন্ন ভিন্ন 
বহিরিল্লিয় গ্রাহ গুণত্ব ধর্মনটী বর্তমান নাই, অর্থবা উৎপন্ন যে যেরূপ 
রক প্রভৃতি গুণ তাহাতে তাদৃশগুণত্বটী বর্তমান, অতএব বহিরিশ্রিয়গ্রাহ্ 
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কেচিৎ জিজ্ঞাসা, সংশয়ঃ, শক্যপ্রাপ্তিঠ সৎশয়বুদাসঃ প্রায়ো- 
জনঞ্চেতি পঞ্চ এবং প্রতিজ্ঞাদয়ঃ পঞ্চ, এতে দশাবয়বাঃ 
বিচারাঙ্গমিত্যাছঃ তন্মতনিরাসঃ। তত্র শক্যপ্রাপ্ডিঃ প্রমা- 
ণানাৎ প্রমিতিজননসামর্ধ্যৎ প্রমিত্যুপধায়কত্বমিতি যাবৎ । 
প্রয়োজন হানোপাঁদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ তত্বনির্ণয়ো বা । সংশয়- 
বাদাসন্তর্ক ইতি । সংশয়াঁদীনাঁৎ পঞ্চানাৎ চরমপরামর্শ-প্রয়ো- 
জকশাব্ব-জ্ঞানজনকত্বীভাবাদ্যাদ্বশবাদিনোঃ যাঁদুশবাক্যান্যা 


গুণত্ব ধর উৎ্পন্নত্বের ব্যাপ্য, বাদী এই প্রকার প্রতিপাদন করেন । পশ্চাৎ 
মধ্যস্থ উৎপন্নত্ব ব্যাপ্য বহিরিক্দিয় গ্রাহগুণত্ব হেতুটী, শব্দরূপ পক্ষে 
আছে কি ন1!? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, বাদী, উৎপন্বত্ব ধ্যা্তি যুক্ত 
বহিরিজিয় গ্রাহ গুণতৃবিশিষ্ট শব, এইরূপ উপনয় বাক্য*প্রয়োগ করিয়া, 
শব্দরূপ পক্ষে উত্পন্বত্বরূপ সাধ্যের ব্যাঁপ্য বহিরিক্িয় গ্রাহ গুণত্বটা 
বর্তমান আছে, এইরূপ জানাইয়া মধ্যস্থের জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি করিবেন । 
পশ্চাঁৎ মধ্যস্থ পুর্ববোক্ত পদার্থসকলকে উপসংহার কর অর্থাৎ একটী 
বাক্য দ্বারা পুর্বোক্ত সকল অর্থ প্রতিপাদন কর, এইবূপ প্রশ্ন করিলে, 
বাদী, উতৎ্পন্নত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও শবরূপ পক্ষ বৃত্তিত্বযুক্ত যে 
বহিরিজিয়গ্রাহাগুণত্ব, তন্বারা জ্ঞাপ্যমান উতৎপন্নত্বরূপ সাধ্য বিশিষ্ট 
শবরূপ পক্ষ, এইপ্রকার বাক্যদ্বারা পুর্বকথিত পদার্থ সকলকে প্রতি- 
পাদন করেন। অতএব এস্থলে উতৎপন্নত্বের ব্যাপ্তি ও শবরূপ পক্ষ 
বৃত্তিত্বযুক্ত যে বহিরিক্রিয়গ্রাহগুণত্ব, তদ্বারা জ্ঞাপনীয় উৎপন্নত্ব 
বিশি্ শব্দ; এই বাঁক্যটী নিগমন বাক্য | পর্বত পক্ষ করিয়া 
বহ্ছিকে সাধ্য করিলে ও ধুম হেতু হইলে, পর্বত বহিবিশিষ্ট, 
এইটী প্রতিজ্ঞা, ধূম জ্ঞাপক এই বাক্যটী হেতু । এবং যে যে ধূমবিশিষ্ট 
সে জে বস্িবিশিষ্ট, যথা পাঁকগৃহ এই বাক্য উদ্বাহরণ। এবং বহ্িব্যাপ্য 
ধূমবিশি্উ পর্বত এই বাক্য উপনয়। এবং বহ্িবাঁপ্য ও পর্বতবৃত্তি, 
ধূমবাপ্য বহ্িবিশিষ্ট পর্বত এই বাক্যটী নিগমন, এই প্রকারে সর্বত্র 
পঞ্চ বাক্য ম্তায় ও অবয়ব হইবে। কাহার মতে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ 


১ম আহ্কিক। প্রথম অধ্যায় | ৬১ 


দায় প্রক্কুতহেতোঃ সদ্ধেতুত্বং অসদ্ধেতুত্বং বা নির্ণীয়তে যাদুশ- 
বাক্যৎ বিনা তাদ্বশবাক্যৎ নোৎ্পত্তমর্হতি তাদৃশতাদবশ- 
বাক্যানামেৰ অবয়বন্থৎ যুক্তমিত্যভিপ্রায়াচ্চ অনেন মহর্ষিণা 
তান্্যুপেক্ষতাঁনীতি ॥ ৩২ ॥ 
গ্াতিজ্বালক্ষণমাহ 
সাধ্যনির্দেশ$ প্রতিজ্ঞা ॥ ৩৩ ॥ সু॥ 

সাধ্যঃ সাঁধনীয়ার্থবিশিষ্টো! ধর্মী পক্ষঃ, তন্য নির্দেশঃ প্রতি- 

পাদকং বাক্যং গ্রাতিজ্ঞ। গ্রতিজ্ঞাপদার্থঃ | তথাচ প্রক্ুতনাধ্যতা- 


জানিবার ইচ্ছা । সংশয় অর্থাৎ কোন পদার্থ ও তাহার অভাব এই 
উভয়ের এক ধশ্মিতে জ্ঞান। শবক্যপ্রাপ্তি অর্থাৎ প্রমাণের প্রমিতি 
জননের সামর্থ্য সংশয় ব্যুদাস অর্থাৎ তর্ক। প্রয়োজন অর্থাৎ ফল। 
অনিইজ্ঞান কি ইঞ্টজ্ঞান কিস্বা উপেক্ষ। বুদ্ধি এই তিন্টী ফলপদার্থ। 
এই পাঁচটী, এবৎ উক্ত প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটা এই দশ প্রকার অবয়ব। 
কিন্তু গৌতম মহর্ষি, পাঁচ প্রকার অবয়ব নির্দেশ করিয়া উক্ত 
দশ প্রকার অবয়বকে অনভিমত প্রকাশ করিষাছেন। উক্ত অর্থ 
সকল সংস্কৃত বাক্য দ্বার! প্রকাশ করিতে হইলে এইরূপ বলিতে 
হইবে, যথা, « শব উতৎ্পদ্যতে ”» এইটী প্রতিজ্ঞা বাক্য। “বহি- 
রিন্দিয়গ্রাহগুণত্বাৎ ” এইটী হেতুবাক্য । যে! যো বহিরিক্িয়গ্রাহ্যগুণঃ 
স এবোংপদ্যতে যথা রূপরসাদিঃ « উতৎপন্নত্বব্যাপ্াবহিরিক্রিয় গ্রাহা- 
গুণত্ববানয়ং”» এইটী উপনয় বাক্য। « তম্মাদৃৎপন্নবানয়ৎ ” এইটী 
নিগমন বাক্য। এই পীচটী বাক্য অবয্বব। ৩২ 
প্রতিজ্ঞালক্ষণ বলিতেছেন 

সাধ্যের নির্দেশ সাধ্যনির্দেশ এইরূপ ততপুক্ষষসমাস | এ শ্গলে 
সাধ্যশব্টী সাধনীয় পদার্থ বিশিষ্টপক্ষের বোধক, নির্দেশশব্বে বোৌধক- 
বাক্যকে বুঝায় । এজন্য সাধনীয় পদার্থ বিশিষ্ট পক্ষের বোধক অর্থাৎ 
পক্ষে সাধনীয় পদার্থের বোঁধক বাক্যই, প্রতিজ্ঞা বাক্য এই প্রকার 
হত্রের অর্থ। যথা, যখন পর্বতে অগ্নি সীধনীয় হইবে, তখন পর্বত 


থঙ  ্যায়দর্শন | 


বচ্ছেদকমাত্রাবচ্ছিম্ন-প্রকারতানিরপিত-প্রক্ুতপক্ষতাবচ্ছেদকা- 
বিশেষ্যতাশালিশাব্বত্বাবচ্ছিন্ন জন্ততাঁনিরপিতজনকতাবচ্ছেদক- 
বিষয়তাশালিবর্ণসমুদরায়স্বৎ প্রতিজ্ঞাত্মিতি পর্য্যবসিতমূ । যথা 
শকোহনিত্যঃ£ বহিরিক্দ্রিয়গ্রাহগুণত্বাৎ রূপাদিবদিত্যাদে। 
শবোহইনিত্য ইত্যাদি, অত্র শকাঁদিপক্ষকাঁনিত্যত্বাদিসাধ্যকস্থলে 
অন্যপক্ষকান্তসাধকপ্রতিজ্বীয়াং তৎস্থলীয়ৌপনয়ে বা ধ্বনিভিন্ন- 
শবোহনিত্য ইত্যাদৌ গুতিজায়াৎ নিমনে চাঁতিব্যাপ্ডিবারণায় 
প্রক্ৃতমাত্রপর্দে উদাঁসীনে শব্দোহনিত্য ইত্যাদিবাঁক্যেহতি- 


বহ্ছিবিশিষ্ট, এই বাক্যটী প্রতিজ্ঞাবাক্য । কারণ এ বাক্য দ্বারা পর্বতরূপ 
পক্ষে সাধনীর় অগ্সি- আছে এই প্রকার বোৌধ জম্মে। এবং মনুম্তমাত্রে 
রিনখবরত্ব সংস্থাপন করিতে হইলে মনুয্যমাত্রই বিনশ্বর এইরূপ প্রতিজ্ঞা- 
বাক্য হইবে। যেহেতু বাক্য দ্বার সকল মনুষ্য বিনাশী এই প্রকার 
বোধ উৎপন্ন হয়। কিন্ত বাদী যেরূপ পক্ষে যেরূপ পদার্থের সাধন 
করিবেন সেই রূপ পক্ষে সেইরূপ সাধনীয় পদার্থের বোধক বাক্যই 
প্রতিজ্ঞাবাক্য হইবে; তাহার ন্যুন কিংবা অধিক রূপে পক্ষ কি সাধনীয় 
পদার্থে বোধক হইলে সে বাক্য প্রতিজ্ঞ! বাক্য হইবে না। যথা 
পর্ববতকে পক্ষ করিয়। বহ্িকে সাধ্য করিলে, উন্নত পর্ধত অন্নিবিশিষ্ট, 
কি পর্বত শুরু বহিবিশিষ্ট এই বাক্য সকল প্রতিজ্ঞাবাক্য হইবে 
ব।। প্রথম বাক্যটী পর্বতত্বরূপে পর্বতে বহ্চির বোধক হয় নাই, কিন্তু, 
উন্নত পর্বতত্ব রূপে পর্বতের বোধক হইয়াছে এজন্য পক্ষাৎশে অধিক 
ধর্মের বোধক; এবং স্থিতীয় বাক্যটী বহ্ছিত্ব রূপে বহ্চির বোধক নহে, 
কিন্ত সাধনীয় বহিঃপদার্থে শুরুত্বরূপ অধিকধর্ের বোধক হইয়াছে 
একারণে ত্র স্থলে উক্ক থাক্যদ্বয়কে প্রতিজ্ঞাবাক্য কাচ বলা যাইবে 
নাঁ। এবং বি্ধ্যপর্ধবতকে পক্ষ করিয়! বহ্চ সাধ্য করিলে পর্বত বহ্িচ- 
বিশিষ্ট এই বাক্য কিংবা পৃথিবীকে পক্ষ করিয়া কর্তৃজন্তত্বের সাধন 
করিলে পৃথিবীজন্তত্ববিশিষ্ট এই প্রকার বাক্য সকলও প্রতিজ্ঞাবাক্য 
হইবে না। -কারণ প্রথম বাক্য পক্ষের ন্যুনধর্্ম ছিতীয় বাক্য সাধ্যের 


১ম আহ্িক। প্রথম অধ্যায় । ণ১ 


ব্যাপ্তিবারণায় উচিতানুপুক্ীকত্বে বতীতি বিশেষণীয়ম। তঙ্গ 
গ্রতিজ্োত্বরহেতুত্বরোদাহরণোত্বরোপনয়োত্বরনিশমনত্বাবন্ছিক্- 
তেদপ্তিযৌখিতাবচ্ছেদকত্বমিতি । এতচ্চ সাক্ষাৎপরম্পরা- 
সাধারণমবচ্ছেদ কত্বৎ স্বীক্রিয়ত ইত্যভিপ্রায়েণ অথব। তাদৃশনিগ- 
মনত্বগুকারকনিশ্চয়ত্বসমনিয়তকারণতাবচ্ছেদকত্বং তদিতি ॥৩৩৪ 


হেতুৎ লক্ষয়তি 
উদণাহরণসাধর্খ্যাৎ সাধ্যসাধনৎ হেতুং ॥ সু ॥ ৩৪ ॥ 


. উদ্াহরণেতি উদ্াহরণসাধর্্যাৎ উদাহরণবোধ্যান্বয়ব্যাপ্ডেঃ। 
পঞ্চম্যর্থঃ প্রয়োজ্যত্বং তস্য চ সাধ্যসীধনপদাখঘকদেশে সাধ্য- 
জ্ঞানেইন্বয়ঃ | সাঁধনং জ্বাপকত্ববোধকং প্রতিজ্ঞার্থামিতজ্ঞাপকত্ব- 
প্রতিপাদকমিতি বিবক্ষণীয়ৎ তাদৃশপ্রতিপাঁদকং বাক্যৎ অন্বয়ি- 


ন্যুনধর্মকে বোধ জন্মাইতেছে। যদ্দি বাদী কিপ্রতিবাদী এ রূপ 
প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করেন, তবে জংস্থাপনে কৃতকার্য না হইয়া, 
প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি দোষে উহারা নিগৃহীত হইবেন। পুনশ্চ 
বিচারকালীন বাদী কিংবা প্রতিবাদীর উচ্চরিত এ সকল বাক্যই 
প্রতিজ্ঞাবাক্য হইবে । অন্তকালীন কি বাদী কি প্রতিবাদী ভিন্ন ব্যক্তির 
উচ্চরিত বাক্য এরূপ হইলেও প্রতিজ্ঞাবাক্য হইবে ন!। বাক্য সকলে 
অতিব্যাপ্তিদোষ বারণের নিমিত্ত এইটী বক্তব্য মধ্যস্থ পুরুষের জিজ্ঞাসা- 
নুসারে বাদী কি প্রতিবাদীর উচ্চরিত, উক্ত পক্ষে উক্ত সাধ্যের বোধক 
বাক্যই প্রতিজ্ঞাবাক্য এইটা হৃত্রের নিষ্কষ্ট অর্থ। উক্ত উদাসীনবাঁকা 
সকল নিক্কৃষ্ট অর্থ হইতে ভিন্ন হওয়ায় অতিথ্যাপ্ডিদোষ নাই ॥ ৩৩ ॥ 
হেতুর লক্ষণ বলিতেছেন 

.. কোন পদার্থ নির্ণয় করিতে হইলে তাহার জ্ঞাপক ধাঁকা আবশ্তক। 
নতৃব! পদার্থের নির্ণয় কি প্রকারে নিস্পাদিত হইবে ? যে প্রকার, প্রাত্য- 
শিক কোন স্থাবর কি অস্থাবর পদার্থ নির্ণয়ের আমাদের আবশ্তক হইলে 
জ্ঞাপক, চক্ষুরাদি ইত্জিয়, অবস্তই অপেক্ষণীয়। সেই প্রকার আনুমানিক 


ণই স্যায়দর্শন | 


হেতুরিত্যর্থঃ | প্রতিজ্ঞার্ধান্বিতেতি নিবেশাৎ ধুমাঁদালোঁকবান্‌ 
পর্বতো বহ্ছিমান্‌ ধুমাদিত্যাদৌ প্রাতিজ্ঞেকদেশে ধুমাদিতি 
ভাগেনাতিব্যাপ্ডিঃ। ধূমাদিতি হেতুবাঁক্যে পঞ্চম্যর্থো জ্ঞাপকত্বৎ 
অতত্তত্র লক্ষণসমন্বয়ঃ জ্ঞাপ্যত্বঞ্চেৎ পঞ্চম্যর্থস্তদা জ্ঞাপ্যত্বগ্রাতি- 
পাদকমিত্যেব নিবেশনীয়ম্‌। অত্র সাধন্দ্যাদিত্যন্তং পরিচায়ক- 
মেব অতস্তস্য হেতুবাক্যাপ্রতিপাগ্যত্বেংপি ন ক্ষতিঃ বস্ততন্ত 
সাধ্যসাধনমিত্যন্তং হেতুসামান্লক্ষণপরমেব তন্য চ স্বাঘটক- 
পদানুপস্থাপ্যৎ পক্ষান্থিতৎ যত সাধ্য তদন্বিতম্বার্থজ্ঞাপকত্ব- 
বোধকপঞ্চম্যন্তং বাক্য হেতুবাক্যমর্থঃ | উদাহরণপাধর্শ্যাদি* 
ত্যংশস্ত পৃথকৃসাধ্যসাধনমিত্যনেনান্বিতোহ্ময়িহেতুলক্ষণপরঃ । 
তথাচ উদাহরণবোধ্যান্বয়ব্যাপ্তিপ্রয়োজ্যৎ যশ প্রতিজ্ঞার্থাম্বিতং 
জ্ঞানং, তজ্জনকজ্ঞানত্বপ্রকারকহেতুতাবচ্ছেদকা বচ্ছিন্নবিশেষ্যক- 
বোধজনকং বাক্যৎ অন্বয়িহেতুরিত্যর্থঃ| এবং তথাবৈধন্দ্যাদ্দিতি 
নুত্রত্ত নাধ্যসাধনমিত্যনেনান্বিতং ব্যতিরেকিহেতুপরংৎ এব 


কোন পদার্থ নিশ্চয় করিতে হইলে, তাহার জ্ঞাপক অর্থাৎ অনুমাপক 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় । এজন্ বাদী প্রতিজ্ঞাবাক্য দ্বারা নিজের সাধনীয় 
পদার্থ প্রকাশ করিলে, তাহার জ্ঞাপক কে ? এই জিজ্ঞাসাবাক্য মধ্যস্থের 
অবশ্তই উদ্দিত হয়। পরে বাদী অগ্নিপদার্থ সাধন করিতে উদ্যত 
হইলে ধূম জ্ঞাপক এই হোতুবাক্য প্রয়োগ করিবেন । এবং বিনাশিত্ব সাধ- 
নীয় হইলে জন্তত্ব জ্ঞাপক, এই হেতুবাক্য কহিবেন। যদিচ ধুম জ্ঞাপক 
এই বাক্যমাত্র বার! ধূমে কেবল জ্ঞাপকত্ব অবধারণ হইলেও বহিজ্ঞাপ- 
কত্ববোধ না হওয়ায়, উ্টী হেতুবাক্য হওয়া! অন্ুচিত। বহ্থ্যা্দির জ্ঞাপক 
কে? এই প্রশ্মের উত্তরে বন্থ্যা্দির জ্ঞাপক ধূম এই বাক্য কহিলে 
মধ্যশ্ের জিজ্ঞাসা মিবৃত্তি হয়। তজন্ত হুম বহির জ্ঞাপক এই প্রকার 
বাক্যই ছেতুবাক্য ইহা যুক্তিসিদ্ধ-এই আশঙ্ক। অকিঞ্চিংকর, কারণ, যজ্ঞ" 
দত্ত কোথায় আছে ? এই জিজ্ঞাসা করিলে, গৃহে আছে এই বাক্যমাত্র 


১ম আঁক্কিক | প্রথম অধ্যায় | ৭ও 


উদ্াহরণবোধ্যান্বয়বাপ্তিপ্রয়োজ্যত্বম্ত সিদ্ধ ভুছিষয়কতম্ত 
সিদ্ধিনকজ্বানে বা উপলক্ষণতয়। নিবেশঃ ! তেন হেতুবাক্যজন্ত- 
বোধে তাদৃশপ্রয়োজ্যত্বস্য তদ্বিযয়কত্বস্ত বাহভাঁনেইপি ন ক্ষতিঃ 
এবমুত্বর হ্ত্রেঘপি বোধ্যম্‌ । উদ্াহরণপাধর্ম্যাৎ, উদ্বাহরণেন 
সাঁধ্যৈকধিকরণতয়। গ্রতিপদ্যমাঁনাঁৎ। অত্র পঞ্চম্যর্থোইভেদস্ত্ত 
চ সাধ্যসাঁধনেহম্যয়ঃ এব ম্বোস্তরোদাহরণেন বাধ্যেকাধিকরণ- 
তয়া বোধাহেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিম্নান্থিতজ্ঞাপকত্ববোধকৎ হেতু- 
রিতি পর্দ্যবপিতার্থ ইতি তু দীধিতিকারব্যাখ্যানং মুষ্ট তর- 
মেবেতি | ৩৪ । 


ব্যতিরেকিহেতুলক্ষণমাহ 
' তথ বৈধন্্যাঁ ॥ ৩৫ ॥ সু॥ 
তথ| বৈধন্দ্যাদিতি উদাহরণ বৈধন্ম্যাদরিত্যর্থঃ | অন্র সাঁধ্য- 


কহিলেও উত্তর হইয়া থাকে, &ঁ বাক্য দ্বারা যজ্ঞদত্ত গৃহে আছে 
এই বোধ সহজেই জন্মে। এবং সেই প্রকার ধূমজ্ঞাপক এইরূপ বাক্য 
মাত্র প্রয়োগ করিলেও প্রতিজ্ঞাবাক্য সহকারে পর্বতে বহির জ্ঞাপক 
ধুম ইত্যাদি বোধ জন্মে। তাহাতে সন্দেহ নাই । এবৎ বহ্যা্দির জ্ঞাপক 
(অনুমাপক) বস্্যাির ব্যাপ্য হয়। যে পদার্থ বঙ্্যাদির ব্যাপ্য নহে, সে 
পদার্থ কদাচ তাহার জ্ঞাপক হয় না এজন্ঘ ধৃমঙ্ঞাঁপক এইটা হেতুবাক্য 
হইতেছে, বহিসাধ্য হইলে দ্রব্ত্বজ্ঞাপক এই"ধাক্য হেতু হইবে না 
কারণ দ্রব্যত্ব বহ্থির ব্যাপ্য নহে। অয়ব্যীপ্ত ব্যতিরেক ব্যাপ্তি 
এই দ্বিবিধ ব্যাণ্ডি হওয়ায়, হেতুবাক্যও দ্বিবিধ অন্বয়ি হেতু ও ব্যতিরেকি 
হেতু । তন্মধ্যে ধূমাদ্ি হেতু যখন অত্বয়ব্যাপ্তিপ্রকারে জ্ঞাত হইয়া 
বহুঠাদির জ্ঞাপক হইবে, তধন তাহাকে অনয্িহেতু বলা যাইবে । ব্যতি- 
রেকি হেতু পরশ্থত্রে বর্ণিত হইবে ॥ ৩৪ ॥ 
ব্যতিরেকি হেতুর লক্ষণ 
কোন পদার্থে জ্ঞাপকত্বমাত্র বোধের জনক অথচ যদি উদ্দাহয়ণের 


১৩ 


৭3 স্যায়দর্শন | 


সাঁধনৎ হেতুরিত্যনুষজ্যতে অত্র চ বৈধন্দ্যপদ্ং উদ্াহরণবোধ্য- 
ব্যতিরেকব্যাপ্তিপরৎ পঞ্চম্যর্থঃ প্রযোজ্যত্বং তহ্য চ সাঁধন- 
ঘটকীভূতনিদ্ধাবন্বয়ঃ, এব উদ্বাহরণবোধ্যব্যতিরেকব্যাপ্ডিপ্র- 
€যাজ্য গ্রতিজ্ঞাপ্রতিপীগ্যাধ্যান্বিতজ্ঞবানজনকত্বপগ্ুকারেণ কিঞ্চি- 
হৃম্মাবচ্ছিন্নস্ত বোৌধকং বাক্য ব্যতিরেকিহেতুরিতি ফলি- 
ভার্থঃ| বস্ততত্ত ব্যতিরেকিব্যাপ্তিবোধকোঁদশাহরণোখাঁপকা- 
কাক্ষাপ্রয়েজকত্বে সতি হেতুধর্শিকজ্ঞাপকত্ব প্রকারকবোধজ- 
নক বাক্যং ব্যতিরেকিহেতুরিতি তু হৃদয়ম। এবং পূর্বাত্রা- 
প্যহাম্‌ ॥ ৩৫ | | 


বোধক বাক্যটী ব্যতিরেকব্যান্তি বোধক উদাহরণ বাক্যের 
সাকাজ্ষ হয়, অর্থাৎ তাদুশ বাঁক্যের পূর্ববর্তা, হয়, তবে ব্যতিরেকি 
হেতু শব্দে তাহাকে বুঝাঁয়। যথা বহিকে সাঁধ্য করিয়! ধূমকে হেতু করিলে 
ধূমজ্ঞাপক এতাদৃশ বাক্যই ব্যতিরেকি হেতু হইবে, কিন্ত প্র হেতু 
বাক্যের পর যদি যে বহ্িযুক্ত হয় না, সে পূমযুক্ত হয় না, এই ব্যতিরেক 
ব্যাপ্তি বোধক উদাহরণ বাক্য প্রধুজ্যমান হয়, তাহা হইলে উক্ত 
হেতু বাক্য, ব্যতিরেক ব্যাপ্তিবোধক উদাহরণ বাক্য সাকাজ্ষ হয়। 
এখং সেইহেতু ব্যতিরেক ব্যান্তি দ্বারা সাধ্যের জ্ঞাপক হইয়া! থাকে, 
এবং যেহেতু সাধ্যের ব্যতিরেক বাপ্য হয় না, সে কদাচ সাধ্যের জ্ঞাপক 
হয় না। অতএব বহ্ছি সাধ্য হইলে ভ্রব্যত্ব জ্ঞাপক এইটা হেতৃবাক্য 
হইবে না কারণ দ্রব্যত্ব কির ব্যাপ্য নহে । কিন্ত ধূমে বহির উভয় ব্যণ্তি 
থাকায় ধূম জ্ঞাপক এই হেতু বাক্য হইবে উক্তবাক্যদ্বারা ধুম বহ্ধির জ্ঞাপক 
এইরূপ বোধ জন্মে। এবং মনুষ্য মাত্র পক্ষ হইলে বিনাশিত্ব সাধ্য ও 
সাবয়বত্ব হেতু হইলে সাবয়ত্ব জ্ঞাপক এই বাক্য ব্যতিরেকি হেতুবাক্য এই 
বাক্য দ্বার| সাবক্ববত্বটা বিনাশিত্বের অনুমাপক এইপ্রকার বৌধ উৎপন্ন হয়। 
অন্বরি হেতু বাক্য ও ব্যতিরেকি হেতু বাক্য একরূপ কিন্তু যে বাক্যের 
অনস্তর অনয়ব্যাপ্তি বোধক উদাহরণ বাক্য হইবে। তাহার নাম অন্ষয়ি 
ছেতু, এঘং যে বাক্যের পর ব্যতিরেক ব্যাণ্ডির বোধক উদাহরণ 
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উদ্দাহরণস্য লক্ষণমাহ 
সাধ্যসাধর্শ্যাৎ তদ্বন্মভাঁবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্‌ ॥৩৬। স্থু। 


নাধ্যসাধর্দ্যা সাধ্যেন সাধন্ম্যাৎ নিয়তপাহচর্যযাৎ, তদ্ধর্- 
ভাবী, তন্য সাধ্যবৎ্পক্ষস্ত ধন্মো হেতুঃ তন্ত ভাবঃ সত্তানির- 
পকতয়া তথ্বান্‌ দৃষ্টান্তঃ | সাধ্যস্ত ধর্মভাবঃ ধর্দতা নিরপক- 
তয়! পাস্ত্যন্মিন্লিত্যর্ে পিদ্ধমিতি কেচিৎ। তখাচ সাধ্যেন 
সহ নিয়তসা হচর্য্য প্রযুক্তৎ হেতুবিশিষ্টো৷ যে! দৃষ্টান্তঃ তাদৃশার্থ- 
বোঁধকং বাক্য উদাহরণমিত্যর্থঃ | তখাচ সাধ্যপাঁধনয়োঃ নিয়ত- 
লাহচর্ধ্যবোধপরযত্তপদ্রঘটিতত্বে নতি দৃ্টাস্তবোধকৎ যাদুশং 
বাক্য তছুদাহরণমিতি তু পর্যযবদিতার্থঃ | যথ। পুখিব্যাদিঃ, 
বিনাশি জন্তভাবত্বা্ যে। যো জন্ভাঁবঃ স বিনাশী,যথা ঘটাদিঃ1 
অত্র যে! য ইত্যাদিবাক্যস্ত জন্যভাবত্বাবচ্ছেদেন বিনাশিত্ব- 
বোধনাৎ | বাধ্যনাধনয়োনিয়তসা হচর্য্যপরত্বংএবৎ ঘটাদির্ুষ্টা- 
স্ঞোহপি বিনাশিত্ববান্‌ জন্তভাবত্ববাষ্চ অতো যো যো জন্ত- 
ভাব ইত্যাদিবাক্যস্য উদ্বাহরণত্বৎ সম্পদ্যতে । যদি দৃষ্টাম্তপদ্রৎ 
বিনাপি উদ্াহরপত্বং মন্যতে তদা দৃষ্টাস্তবোধজননযোগ্যত্বং 
নিবেশ্যং অতো। দৃষ্টান্তশুন্টে উদ্দাহরণে নাব্যাপ্ডিঃ তত্রাপি তদ্‌- 
বোগ্যতালত্বাদিতি ॥ ৩৬ | 
বাক্য উচ্চারিত হইবে, সেই বাক্য ব্যতিরেকি হেতু হইবে এই 
বৈলক্ষণ্য ॥৩৫॥ 

অন্বষ়ি উদ্াহরণের লক্ষণ 

যে যে অধিকরণে হেতু থাকে, সে সে অধিকরণে সাধ্য থাকে, এইরূপ 
অর্থের বোঁধক, অর্থাৎ যে ষে হেতুবিশিষ্ট সে সে সাধ্যবিশিষ্ট এই 
প্রকার বোধের জনক হইয়া, দৃষ্টান্ত বোধের জনক বাক্য অন্বয়্ি উদ্দা- 
হরণ। যথা যে যে ধূমবিশিষ্ট হয় সে সেই বহ্ছিবিশিষ্ট হয়, যথা পাঁকগৃহ 
এই বাক্য। দ্থিতীয়ে যে যে মনুষ্য সে সেই বিনাশী যথা নল যুধিদির 


৭৬ ম্তায়দর্শনি | 
ব্যতিরেক্যদাহরণং নিরূপয়ত্তি 


তদ্ঘিপর্ধযয়াঘী বিপরীতম্‌ ॥ ৩৭ ॥ স্ুু॥ 


ঘদিপর্য্যয়াদিতি পাধ্যনাঁধনয়োর্বাতিরে কনিয়তপাহচর্ষযা- 
দিত্যর্থ; । বিপরীত" সাধ্যাভাববণ্ হেত্বভাববচ্চ, দৃষ্টাস্ত উদী- 
হরণমিতি ভাগোইনুষজাযতে, বিপরীতমিত্যন্ত দৃষ্টাস্তবিশেষণ- 


ক সপ সস পপ পা শপ সপ 


প্রভৃতি । উক্ত বাক্য দ্বারা ধূমরূপ হেতু যে ষে অধিকরণে বর্তমাল 
আছে। সেই সেই অধিকরণে বহ্ছি রূপ সাধ্য আছে। এবং পরবাক্য 
স্বারা যে যে মনুষত্বরূপ হেতুবিশিষ্ট সে সেই বিনাশরূপ সাধ্যবিশিষ্ট 
এ প্রকার বোধ জন্মায় । এবং উক্ত বাক্য দ্বারা ধূমাধিকরণে বৃন্িই আছে 
অর্থাৎ বহ্ছির অভাব নাই এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় ধূমের অধিকরণবৃত্তি যে 
অভাব তাহার অপ্রতিযোগী বহি, অর্থাৎ ধুমাধিকরণে বহ্চির অভাব 
থাকিলে সেই অভাবের প্রতিযোগী বহি হইত, ধূমাধিকরণে বহর 
অভাব নাই এজন্য ধূমাধিকরণ বৃত্তি অভাবের অপ্রতিযোগী বহি 
হইতেছে প্র বহ্ছির অধিকরণে বৃত্তি ধূম এই প্রকার অঙ্যয়ব্যার্তির 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই বিনাশ আছে 
অর্থাৎ কোন মনুয়ে নাশের অভাব নাই লুতরাং মনুগ্তে বর্তমান 
অভাবে অপ্রতিষোগী যে বিনাশ তাহার সমানাধিকরণ মনুষ্যত্ব 
এই প্রকার অন্বয়ব্যান্তির বোধক হইয়া থাকে এজন্য এ বাক্য সকল 
অন্বয়ি উদ্দাহরণ হইয়াছে । পদার্থের সংস্থাপন করিতে হইলে 
বাদী কিংবা প্রতিবাদীর উদ্বাহরণ বাক্যটা অতিপ্রয়োজনীয়, কারণ 
উদ্দাহরণ বাঁক্যটী যথার্থরূপে প্রযুক্ত হইলে প্রয়োগকর্ত। স্বপক্ষ সমর্থনে 
সমর্থ হয়েন। অযথার্থ হইলে স্বপক্ষ সাধন দূরে থাকুক পরাজিত 


হয়েন ॥ ৩৬ ॥ 
ব্যতিরেকি উদ্বাহরণ নিরূপণ 


ধে সাধ্যের অভাববিশিপ্ট সেই হেতুর অভাববিশিষ্ট এইরূপ 
বোধের জনক হইয়া, সাধ্যের অভাব ও হেতুর অভাব বিশিষ্ট যে দৃষ্টানক 


১ম আহ্কিক| গ্ুথম অধ্যায় | খন 


ভ্বেইপি নামান্যত্থান্নপুংসকত্বং,তখাচ তাদৃশবিপরীতভূতদৃাস্ত ইতি 
লাভঃ | তদিপর্ধ্যায়াদিত্যত্র পঞ্চম্যর্থঃ প্রযোজ্যত্বং সাধ্যাভাব- 
বন্বাদাবন্বয়ি, এবঞু সাধ্যাভাবনাধনাভাবনিয়তবা হচর্য্যগ্যুক্তপা- 
ধ্যাভাবসাধনাঁভাববদ ষ্টান্তবোঁধকং বাক্যৎ ব্যতিরেকুযুদাহরণ- 
মিত্যর্থঃ | তথাঁচ সাধ্যাভাবসাধনাভাবনিয়তসাহচর্য্যবোধপরত্তে 
সতি সাধ্যাভাবসাধনাভাববদ্ ট্রাম্তবোধকং যাদৃশং বাক্যং তথ্ধয- 
তিরেকু্যুদাহরণমিতি পর্্যবনিতার্থঃ। যথা যে! ন বিনশ্যতি সন 
জন্যভাঁবঃ গগনাদিব্, এতদ্বাক্যশ্য চ বিনাঁশিত্বাভাবাবচ্ছেদেন 
জন্ভাবত্বাভাববোধকত্বেন উভয়োনিয়তনাহচর্ধ্যবোধপরত্বম্‌ । 
কেচিতৃ, গৃধিবীতরেভ্যো৷ ভিদ্যতে ইত্যাগ্ভভাবসাধ্যকস্থল এব 
ব্যতিরেক্যদাহরণমিতি বদন্তি। দীধিতিকারস্ত তদ্িপর্য্যয়াৎ 
সাধ্যনাধনয়োর্ক্যতিরেকলহচারবোধকত্বাৎ বিপরীতৎ ব্যতিরে- 
ক্যুদাহরণৎ, মথা যো যো বহ্যভাববাঁন্‌ ন ধুমাভাববান্‌ যথা 
হদ ইত্যাদীতি প্রাঃ ॥ ৩৭ ॥ 


৯৯ 


তদ্বোধক যে বাক্য সেই ব্যতিরেকি উদ্দাহরণ। যথা, যে শ্ছলে ধূমকে 
হেতু করিয়া পর্বতে বহর অনুমান হয়, সে স্থলে যে যে বহিশুস্ত 
মে ধূমশৃন্ত, যথা জলাশয়, এই বাক্য দ্বারা খিনি বাছুর অভাববিশিষ্ট 
সেই অধিকরণ ধূমের অভাববিশিষ্ঈ এবং জলাশয়ে বন্ির অভাব ও 
ধূমের অভাব আছে এই রূপ প্রতীতি হয়, এজন এইবাক্য ব্যতিরেকি 
উদ্দাহরণ। পূর্ববাক্য ও এইবাক্য এই অন্ততরবাক্যত্বই উদাহরণ 
জামানের লক্ষণ, এইটী হ্ত্রের তাৎপর্ধ্য দ্বার! প্রতীত হইতেছে । 
অন্বয়ি উদাহরণ দ্বারা হেতুতে অঙ্গয় ব্যাপ্তির অর্বাৎ সাধ্যশৃন্তদেশে 
অবর্তমানত্বের বোধ হয়, ব্যতিরকি উদাহরণ দ্বারা হেতৃতে 
ব্যতিরেকে ব্যান্তির অর্থাৎ সাধ্যের অভাবাধিকরণ যে যে তৎ” 
সমুদায়ে বর্তমান যে অভাব তত প্রতিযোগিত্ত্েরে বোধ হয় এই 
বিশেষ । ৩৭। | 





৭৮ হায়দর্শন | 


উপনয়ং লক্ষয়াতি 
উদাহরণীপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো ন তথেতি বা 
সাধ্যশ্যোপনয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ সু ॥ 


উদ্াহরণাপেক্ষ ইতি উদাহরণসাকাজ্ষ ইত্যর্থ» !সাধ্যস্থয 
পক্ষত্যঠগতথেত্যুপসংহারঃ | সাধ্যব্যাপ্যহেতুবোধকতথাপদ্দোত্তর- 
বর্তিপক্ষবাচকপদরূপং বাক্য উপনয়ঃ উপনয়পনীর্ঘঃ | তণ্- 
সাকাজ্ষত্ব্ৎ তদুখাপ্যাকাজ্ষানিবর্তকত্বং, এতচ্চ উদ্াহরণবোধ্য- 
ভ্বোপলক্ষিতায়ব্য(প্তিবিশিষ্হেতুমত্তীবোধকতথাঁপদৌত্বরপক্ষ- 
বাচকপদরূপং বাঁক্যৎ অস্থয্যুপনয় ইত্যর্ঘঃ। যখা॥ পর্ধতো 
বহ্িমানিত্যাদৌ তথা পর্বত ইত্যাদিবাক্যং ইতি ভাঁধ্যকারা- 
ভিমতভম্‌ | প্রাঞ্চভ্ভ তথাচায়মিত্যাদিকমাহুঃ |; ব্যাস্ত তথা- 
পদস্যোপলক্ষণতয়! নিবেশাৎ বহ্ছিব্যাপ্যধুমবানয়মিত্যাদিক- 
মুপনয়মিতি প্রাবদন্তি | এবমুদাহরণবোধ্যত্বোপলক্ষিতব্যতিরে- 
কব্যাপ্ডতিবিশিউহেতুমস্তাবোধকনতথাপদস্ঠোত্বরপক্ষবাচকপদ-- 


উপনয় নিরূপণ 

পূর্বপ্রযুক্ত উদ্বাহরণবাক্য দ্বারা বোধিত যে অশয়ব্যাপ্তি তাদৃশ 
ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু প্রকারে পক্ষবোধক তথা পর্কত ইত্যাদি: বাক্য 
সেই অন্বয়ি উপনয়। যথা পর্ধবতকে পক্ষ করিলে ও বহ়িকে সাধ্য 
করিলে তথা! পর্বত এই বাক্যে, কিংবা বহ্ধি ব্যাণ্তিবিশিষ্ট ধূমবিশিষ্ট 
পর্বত এইরূপ বাক্য। তথ। পর্বত এইবাক্য তথা শব্দটী সাধ্য ব্যাণ্ডি- 
বিশিষ্টহেতুকে বোধ করে, এজন্ এ বাক্য দ্বারা সাধ্যব্যাপ্য হেতুবিশিষ্ট 
পর্বত এ প্রকার বোধ জন্মে; এবং মনুষ্কে পক্ষ করিয়া বিনাশকে 
সাধ্য ও জাবয়ত্বকে হেতু করিলে তথা মনুস্ব এই বাক্যটী কিৎবা বিনা- 
শিত্বব্যাপ্য সাবয়ত্ববিশিষ্ট মনুষ্য এই বাক্য উপনয় হইবে, প্র বাক্য দ্বার 
বিনাশিত্বরূপ সাধ্য ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে সাবয়বত্ব তদ্রপ এ হেতুবিশি্ 
মনুষ্য এইরূপ বোধ জন্মে। এবং উদ্াহরণবোধ্য যে ব্যতিরেক.ব্যাপ্তি- 


১ম আহ্নিক | প্রথম অধ্যায় | দি 


রূপং বাক্যং ব্যতিরেক্যুপনয় ইত্যর্থচঃ | যথা ন তথা পর্কৃত ইন্ডি 
উভয়ত্র পক্ষবাঁচকপদচমেতভ্াগস্ত উপনংহারশব্দার্ঘঃ | প্রাঞ্চস্ত নচ 
নায়, তথ ইত্যাছ্যপনয় ইতি বদন্তি । নব্যাস্ত সাধ্যাভাবব্যাঁপ- 
কীভূতাভাব-গ্রতিষোগিহেতুমানয়মিত্যাছুযপনয় ইত্যাহুঃ ॥ ৩৮॥ 
নিগমনলক্ষণমাহ 

হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াও পুনর্ববচনৎ নিগমনম্‌ ॥৩৯॥ সু 
হেত্বপদেশাদিতি প্রর্ুতসাধ্যব্যাপ্তিপক্ষধর্্দতাবিশিষ্টহেতু- 
জ্তঞানজ্ঞাপ্যত্ববোধকপদাঁদিত্যর্থঃ ৷ পঞ্চম্যর্থ উত্তরবর্তিত্বং ঘটিতত্ব 
বা তশ্তাচ পুনর্কচনার্ধেহন্বয়ঃ। প্রতিজ্ঞায়াঃ প্রতিজ্ঞাঞ্তিপাগ্া- 
রত পুনর্বচনৎ পুনঃ কথনং, তথাচ তাদৃশজ্ঞানজ্ঞাপ্যত্ববোধক- 
পঞ্চম্যস্তপদৌ ত্তরবর্তিগুতিজ্ঞার্থপ্রতিপাদকৎ বাক্যৎ নিগমন- 
মিতি পর্যবসিতার্ঃ | যথা তম্মাদঘহিমানয়মিতি বাক্যমৃ। তম্মা- 
দ্ধ মাদ্বহিমানয়মিতি বাক্যং নিগমনং। নিগম্যতে সন্বধ্যন্তে প্রতি- 


বিশিষ্ট হেতু প্রকারে পক্ষের বোধক যেন তথা পক্ষ এই বাক্য সেই 
ব্যতিরেকি উপনয়, যথ! ন তথ] পর্বত ইত্যাদি বাক্য । প্রাচীনগণ কহেন, 
নচ নীয়ৎ তথা এই বাক্যটী ব্যতিরেকি উপনয়। নব্যেরা কহেন ব্যতি* 
রেকব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুযুস্ত পক্ষের বোঁধক বাক্যই ব্যতিরেকি উপনয়। 
যথা সাধ্যের ব্যতিরেক ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুযুক্তপক্ষ এই বাক্য ৷ ৩৮ ॥ 
নিগমন নিরূপণ 

সাধ্যের ব্যাপ্তি ও পক্ষবৃত্তিত্ব এই উভয়বিশিষ্ট হেতুজ্ঞানজ্ঞাপ্যত্ব- 
বিশিষ্ট যে সাধ্য তাদৃশ সাধ্য প্রকারে পক্ষের বোধক বাক্যই নিগমন, 
যথা সাধ্যব্যাপ্তি ও পক্ষবৃত্তিত্ববিশিষ্ট হেতুজ্ঞানজ্ঞাপ্য সাধ্যবিশিষ্ট 
পর্বত এই বাক্য, কারণ এ বাক্যটী বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্তি ও পর্বত- 
রূপপক্ষবৃত্িত্ব এই উভয়বিশিষ্ট ধূমরূপ হেতুজ্ঞানজ্ঞাপ্য যে বহ্িরূপ 
সাধ্য তথ্বিশিষ্ট পর্বতের বৌধক হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাহেতু ও উদাহরণ 
এবং উপনয় এই বাক্য চতুষ্টয় ছার! যে যে অর্থের বোধ হয় সেই 
সমুদ্দায় অর্থের বোধক নিগমন বাক্যটী হইয়াছে অর্থাৎ নিগমন বাক্য 


৮৪ শ্বায়দর্শন | 


জ্ঞাহেতুদাহণোপনয় অনেনেতি নিগমনমিতি ভাষ্যকারঃ | 
অন্যায়মাশয়ঃ গতিজ্ঞাগ্যবয়বচতুষ্টয়ার্থা একেন নিগমনেন প্রতি- 
পাগ্যন্তে এতচ্চ উপসংহারকৎ বাক্যং নব্যাপ্তাঅবাধিতাসণ্প্রতি- 
পক্ষিতনাধ্যবোধনায় নিগমনৎ প্রযুজ্যত ইতি বদস্তি। অত্র 
পুর্বত্রাপি স্যায়ানন্তর্গততাদৃশবাক্যেহতিব্যাপ্তিবারণায় প্রাপ্ড- 
ক্োচিতানুপুক্ীকত্ববিশেষণং দেয়মিত্যবয়বগ্রকরণম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
তর্কলক্ষণমাহ 

অবিজ্ঞাততত্বেহর্থে কারণৌপপত্তিতস্তত্বজ্ঞানার্থ- 

মৃহত্তর্ক ॥ ৪০॥ স্ুু॥ এ 

অবিজ্ঞীতেত্যাদিকারণত্য ব্যাপ্যস্ত উপপত্তিত আপাঁদনেন 
উহঃ ব্যাপকশ্তাহার্ধ্যারোপঃ তর্কঃ তর্কপদার্থঃ | তথাচ তাদ্বশা- 


চি 


স্বারা প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থপক্ষসাধ্যধিশি্, হেতু বাক্যের অর্থ হেতু জ্ঞান 
জ্ঞাপ্যত্ব, উদাহরণ বাক্যের অর্থ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি, উপনক্ন 
বাক্যের অর্থ পক্ষে হেতু আছে এই সমুদায় অর্থের জ্ঞান জন্মে, ফলতঃ, 
বিশেষ বিবেচনা করিলে নিগমন বাক্য দ্বার! উক্ত অর্থ সকল স্পষ্টই প্রতীয়- 
মান হয় এজন্ত এ বাক্য দ্বারা উপসংহার হইয়া থাকে, এটী ভায়কারের 
অভিমত । নব্যেরা কহেন পক্ষে সাধ্যের অতাব নাই ও সাধ্যাতাবের 
ব্যাপ্য নাই অর্থাৎ বাধদোষ ও সত্প্রতিপক্ষদোষ নাই ইহা! জানাইবার 
নিমিত্ত নিগমনটা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্ত নব্যের মধ্যেও কেহ 
বহেন নিগমন বাক্য ছারা সাক্ষাৎসাধ্য ব্যাপ্য ও পক্ষবৃত্তিত্ববিশিষ্ট 
হেতুজান জ্ঞাপ্য ও বাধদোষ ও সত্প্রতিপক্ষ ঘোষ রহিত যে সাধ্য 
তাঁদৃশ সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ এই প্রকার বোধ উৎপন্ন হয়। কেহ কহেন 
শীহাবৌধ তাদৃশ হয় লা ফলতঃ উত্তরকাঁল আনুমানিক সেইরূপ বাধদোষ 
রহিত ও সন্তপ্রতিপক্ষ দোষ রহিত সাধ্য এই বোধ জন্মে। | ৩৯ ॥ 
তর্ক নিরূপণ করিতেছেন 

ব্যাপ্যের কআআরোপপ্রযুক্ত ব্যাপকের আরোপই তর্কপদ্ার্থ অর্থাৎ 

ব্যাপ্য ধ্মাদির আরোপ করিয়। ব্যাপক বহ্যাদির যে আরোপ হয়, 


১ম আঙ্বিক| প্রথম অধ্যায় | ৮১ 


ধ্যারোপং তর্কপদার্থ ইত্যর্থঃ | সচ কিমর্থমিত্যাকাজ্ষয়ামাহ 
অবিজ্ঞাততত্বেহর্ধে তত্বজ্ঞা নার্থ, অনির্ণীতে পদার্থে সংশরিত ইতি 
যাবৎ ষথা্ঘজ্ঞানার্থং ইত্যর্থঃ | ল চ তর্কঃ আপাগ্ভাভাঁবপ্রকারেণ 
নিশ্চিতে পক্ষ এব জায়তে অতো৷ মানপাহাধ্যারো পা ত্বক এব 
সঃ। তত্ব আপাদয়ামীতি প্রতীতিপাক্ষিকবিষয়তাঁবিশেষঃ 
বিধেয়ত্বাদিবৎ তন্নিরূপিত্তত্বৎ | কেচিতু মাননত্বব্যাপ্যজাতি- 


পপ ১৯৮৮ ৬ 


তাহার নাম তর্ক। আরোপ শন্দে অধখার্থ জ্ঞান বুঝায়। ত্ৃত্রের 
কারুু্রাপপত্তিত এই শব্বদ্বারা ব্যাপ্যের আরোপপ্রযুক্ত এই অর্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে উহ্‌ শবে ব্যাপকের আরোপ এই অর্থ লাভ হইয়াছে । তর্ক 
দ্বারা কি ফল জন্মে শিষ্য এইরূপ জিজ্ঞাসা! করিলে, মহধি উত্তর করিয্বা- 
ছেন;অবিজ্ঞাততত্বে হর্থে তত্বজ্ঞানার্থং অর্থাৎ কোন পদার্থের বিশেষ সংশত়্ 
উপস্থিত হইলে তর্ক করিবে, তর্ক করিলে সংশয়নিবৃত্তি হইয়। যথার্থ পক্ষের 
নির্ণয় হইবে, একারণে তর্কটা পদার্থ নির্ণয়ে অতিশয় প্রয়োজনীয় । তর্ক 
না হইলে কদাচ একতরের অবধারণ হয় না। যথা জলে উথ্থিত বাষ্প 
দেখিয়া অনেকের এইটা বাণ্প কি ধুম, এইরূপ সন্দেহ আবিভূতি হইয়া 
থাকে, অনস্তর এইটা যদি ধূম হয়, তবে জলে বহ্ছি থাকিতে পারে, জলে 
যেহেতু বহ্ছি থাকে না, অতএব এইটী ধুম নহে এই প্রকার আপত্তি যাহার 
উপস্থিত হয়, তাহার এইটী ধম নহে এইটী বাপ্প এই নির্ণয় জন্মে। এবহ 
দূর হইতে একটী প্রকাণ্ড অর্থাৎ বৃক্ষের গুড়ি দেখিলে এইটী মনুষ্য কি না 
এই সংশয় জন্মিয়া থাকে, পরে যদি এইটী মনুষ্য হইত, তবে ইহার হস্ত- 
পদা্ধি অবশ্যই থাকিত, এই প্রকার তর্ক উদ্দিত হইলে এটা প্রকাণ্ডই 
মনুয্য নহে এইরূপ স্থির হয়। এবৎ সৌগত নামক বৌদ্ধেরা কহিয়া 
থাকে এই দৃশ্ঠমান বিচিত্র পদার্থ সকল বিজ্ঞানময় জ্ঞানস্বরূপ, অর্থাৎ 
নিদ্রাকালে যে সকল ব্যাত্র কি হস্তী, মনুষ্য প্রভৃতি দেখা যায়, তাহারা 
বস্তত ব্যাস্ত ও হত্তী, মন্স্য নহে, কেবল জ্ঞানরূপ, সেই প্রকার 
জাগ্রদবস্থায় পৃথিবী, জল, মনুষ্য ও পণ্ড প্রভৃতি যাহা দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে, শ্রী পদার্থ সকলও জ্ঞানঙ্গরূপ জ্ঞানের অতিরিক্ত নহে.। 
১১ " 








পশস্পি পপি পিসি শপ পটা পিসী 
পেস সপীপাশিপীপীপপিপী শিপ ৮৮০ সস 


৮২ হ্যায়দর্শন | 


বিশেষ ইত্যাছঃ | যথা ধূমে বাক্পত্বশঙ্কায়াৎ হুদে ধূমবান্‌ কিং 
ন ধূমবান্‌ ইতি যদ্দি কশ্চিৎ পুচ্ছে তদ1 তং প্রতি হুদ যদি 
ধুমবান্‌ স্তাৎ্ বহ্ছিমান্‌ হ্যাৎ ইত্যাপত্তিঃ কেনচিৎ ক্রিয়তে তদা স 
তাদৃশনৎ্শয়ান্সির্ত্য হুদে। ন ধুমবান্‌ ইতি নিশ্চিনুত এব অতঃ 
তর্কস্য তাদৃশাদিনিশ্চয় এব ফলম্। অত্র হ্রদে! যদি ধুমবান্‌ 


পপ পা বাপ পপ জাপা 


নৈয়ায়িকের কহেন নিদ্রাকালে যে পদার্থ সকল অনুভূত হয় নিদ্রাভঙ্গ 
হইলে প্র পদ্বার্থ সকল মিথ্য। অর্থাৎ মনঃকক্পিত মাত্র বোধ হয়। এজন্ত 
্বাপ্সিক পদার্থ জ্ঞানস্বূপ হইলেও জাগ্রদবস্থায় যে নানা প্রকার 
পদার্থ দৃশ্ঠমান হইতেছে ইহার! জ্ঞানমন্ধ কদাচ নহে, জ্ঞান কুখতে ভিন্ন, 
এক্ধূপ উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া! আমরা যে পদার্থ সকল দেখিতেছি 
ইহার! জ্ঞানস্বরূপ ? কি জ্ঞানের অতিরিক্ত ? এই সংশয়*উপস্থিত অবশ্ঠই 
হয়। পরে দৃশ্ঠমান চরাচর পৃথিবী, জল ও মনুস্ত, পণ্ড, পক্ষী প্রভৃতি 
পদার্থ সকল যদি জ্ঞানস্বরূপ হয়, জ্ঞান হইতে ভিন্ন ন! হয়, তবে পৃথিবীকে 
পৃথিবী বলিয়৷ জলকে জল বলিয়া মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া প্রতি- 
দিন আমরা একরূপ জানিতে পারিতাম নাঃ এবং পৃথিবীকে পৃথিবী 
বলিয়া ও জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি রূপে আমাদের যেরূপ জ্ঞান 
হুইতেছে সেই প্রকার সকলেরই জ্ঞান হইতেছে । বাস্তবিক বাহ পদার্থ 
্বাপ্রিক জ্ঞানের গ্ায় জ্ঞানরূপ হইলে, পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া জলকে 
জল বলিয়! ইত্যাদি একরূপে সকল ব্যক্তির অনুভবের বিষয় হইত না। 
দেখিতেছি স্বপ্নীবস্থায় একরপ জ্ঞান সকলের কখন হয় না, এই প্রকার 
তর্ক উদ্দিত হইলে চৃষ্টমান পদার্থ সমুদ্রায় জ্ঞান স্বরূপ নহে, জ্ঞান 
হইতে পৃথক এইরূপ অবধারণ অবশ্ঠই জন্মে। এ সকল তর্ক 
উপস্থিত না হইলে অসংশয়রূপে একতরের অবধারণ কদাচ হইত না 
এজন্য তর্কটা পদার্থ নির্ণয়ের অদ্বিতীয় কারণ। প্রাণিমাত্রেরই ' তর্ক 
জন্মিয়া থাকে কিন্ত বিশেষরূপে পরিচয় না থাকায় উহাকে তর্ক বলিয়। 
জানে না। ন্তায়-শান্ত্রে তর্ক প্রদার্থের বিস্তাররূপে প্রকাশ থাকায় স্ায়- 
শীস্তকে তর্কশান্ত্রও কহে। তর্ক করিতে হইলে প্রথম সংশয় অনভ্তর 
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হ্যাৎ ঘটবান্‌ স্তাদিত্যাগ্ভাপতির্ন ভবতি অত আঁপগ্ঠ।পাঁদকয়ো- 
কর্মাপ্যব্যাপকভাঁবনিবেশঃ | হ্ুদো ধুমবান্‌ স্যাঁৎ ভ্রব্যবাঁন্‌ 
স্যাদিত্যাপত্ভিরপি কেনাঁপি ন স্বীক্রিয়তে অত আঁপগ্ভাভাববত্তয়। 
নিশ্চিতে পক্ষে ইত্যুক্তম । স চাঁয়ং তর্কঃ পঞ্চবিধঃ আত্মাশুয়।- 
ন্যোন্যাশ্রয়ক্রকানবস্থাঁতদন্যবাধিতার্ঘপ্রনঙ্গভেদাৎ। তত্র স্বা- 
পেক্ষাপাদককা নিষ্টগপ্রনঙ্গ আত্মাশ্রয়ঃ | প্রত্যেকমপি উৎপত্তি- 





তর্ক তৎপশ্চাৎ্ৎ নির্ণয় এই তিন অংশে পরিসমীপ্ত হয়। উক্ত তর্কে 
যে কৌন পদার্থ আপাদক কিংবা আপাদ্য হয় না; কারণ জলাশয় যদি 
যেযিসিহর, তবে পটবিশিষ্ট হইত এই প্রকার আপত্তি কদাচ জন্মে 
না। এবংএইটী যদ্দি মনুষ্য হইত, তবে শৃঙ্গবিশিষ্ট হইত, এইরূপ 
আপত্তি কেহ করে না, এজন্য ব্যাপ্যের আরোপযুক্ত ব্যাপকের আরোপ 
বল! হইয়াছে অর্থাৎ ব্যাপক পদার্থেরই আপত্তি হইয়া থাকে । উক্ত 
স্থলে ধূমের ব্যাপক পট নহে মনুষ্যত্বের ব্যাপক শৃঙ্গ নহে এ কারণে 
তাহাদের আপত্তি হইল না, এ আপত্তিটী পক্ষে আপাদ্যের অভাব 
নিশ্চয় থাকিলে জন্মে, এজন্য জলাশয় যদি ধূমবিশিষ্ট হয়, তবে দ্রব্য 
হইত, এইরূপ আপত্তিও হয় ন, কারণ জলাশয়ে দ্রব্যত্বের অভাব 
নিশ্চয় নাই কিন্ত দ্রব্যত্বের নিশ্চয়ই আছে। 

উক্ত তর্ক আত্মাশ্রয় অন্যোন্যাশ্রয় চক্রক অনবস্থা বাঁধিতার্থক- 
প্রসঙ্গ এই পাঁচ প্রকারে বিতক্ত। তন্মধ্যে স্বতে স্ব অপেক্ষণীয় হইলে 
ষে আপত্তি উপস্থিত হয়, ত্র আপত্তির নাম আস্মাশ্রয় অর্থা২ আপনাতে 
আপনার অপেক্ষা হইলে, যে আপত্তি জন্মে এ আপত্তিই আত্মাশ্র় 
গর আপত্তিতে আত্মাকে অর্থা২হ আপনাকে অপেক্ষা করে এজন্য শী 
আপত্তির নাম আত্মাশ্রয় হইয়াছে । যাহার অভাবে যে বস্ত সম্ভব 
হয় না, তাহাকে অপেক্ষা কহে, অপেক্ষাও উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি 
এই তিন প্রকার হইয়া থাকে; যথা বৃক্ষ জন্নাইতে বীজ, ও 
পুত্রা্ির উতৎপত্তিতে পিতামাতা, বস্মাদি জননে তুরী তন্ত প্রত্ৃতি 
অপেক্ষণীয় হয়। এবং কোন পদার্খের সংস্থাপন আবশ্কক হুইলে 
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শ্থিতিজ্ঞপ্তিভেদেন ব্রিধা যথা অয়ং ঘটে। যদ্যেতদ্ঘটজন্যঃ 
হ্যাদেতদ্ঘটানধিকর াব্যবহিতোত্তরক্ষণোত্পত্ভিকো ন স্যা- 
দিতি তত্র স্বং অপেক্ষতে স্বাপেক্ষং ততৃঞ্ক স্বাভাবপ্রযোজ্য।- 
ভাবপ্রযোজ্যত্বৎ স্বভেদবাপ্যত্বৎ বা এতদ্ঘটীয়গুণাসমানাধি- 
করণং ন ম্যাঁৎ যদ্যয়ং ঘট এতদ্ঘটজ্ঞানম্বরূপঃ স্তাঁৎ দ্রব্যৎ ন 
্যাদিত্যাদি। স্বাপেক্ষাপেক্ষাপাদককানিষ্টগ্রসঙ্গঃ অন্যোন্যা- 


অধিকরণের অপেক্ষা করে । ও কোন পদার্থের জ্ঞপ্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি 
(জ্ঞান) আবশ্তক হইলে ইন্জরিয়াদি অপেক্ষিত হয়। এজন্ত উৎপত্তি, স্থিতি, 
জ্প্তি এই তিন প্রকার অপেক্ষা হওয়ায় আত্মাশ্রয়ও তিন /পরন্যাশব। 
বন্ততঃ যে আপত্তিতে স্বতে স্বজন্য আপাদক হয় এ আর্দাত্তি প্রথম 
আত্মাত্রয়। যথা একটা বৃক্ষ দেখিয়া এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষ হইতে 
জন্মিয়াছে কি না এই সন্দেহ জন্মাইলে, এই বৃক্ষটী যদি এই বৃক্ষ জন্ত 
হয়, তবে এই বৃক্ষের অনধিকরণকালের উন্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না, 
অর্থাৎ এই বৃক্ষটি জন্মাইবার পূর্বেও এই বৃক্ষ থাকিত। কারণ যে বস্ত 
যে পদার্থ হইতে জন্মে, সে বন্তর পূর্বকালে সেই পদার্থ অবশ্ঠই 
থাকে, আপনার উৎপত্তি পুর্বে আপনি কদাচ থাকে না, এজন্ত এ 
বৃক্ষটা এই বৃক্ষ জন্য নহে। অপর যে আপন্তিতে স্বতে গ্ববৃত্তিত্বটী 
আপাদ্ক হয়, সেই আপত্তির নামও আত্মাশ্রয়। যে প্রকার 
এই পৃথিবীর উপরে পর্বত প্রভৃতি স্থিত হইয়া আছে সেই প্রকার এই 
পৃথিবীর উপরিস্থিত হুইয়া, এই পৃথিবী আছে কি না? এই সংশর 
জন্মিলে, ঘর্দি এই পৃথিবী এই পৃথিবীর উপর স্থিত হইত তবে এই 
পৃথিবী হইতে এই পৃথিবী ভিন্ন হইত, কারণ অধিকরণ হইতে আধের 
পৃথক সর্বত্রই দেখিতেছি, অধিকরণ ও আধেত এক ব্যক্তি কখন কাহার 
দৃষ্টিগোচর হয় না, এই আপন্তিটা দ্বিতীয় আত্মাশ্রয়। এবং যে 
আপত্তিতে স্বপ্রত্যক্ষে স্বমাত্র অপেক্ষণীয় হয়, কিৎ্বা স্বতে স্বজ্ঞান 
স্বরূপটা আপাদক হয়, সেই আপন্তি তৃতীয় আন্তাশ্রয়। যথা এই 
খটের প্রত্যক্ষ যদি এই টমাত্র হইতে উৎপন্ন হইত তবে খটের 
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শ্রয়ঃ। যথা এতদৃঘটো। যদ্যেতদ্‌ঘটজন্যজন্যঃ স্যাঁৎ এতদৃ'ঘট- 
জন্যানধিকরণলক্ষণাব্যবহিতোত্তরক্ষণোঁত্পত্তিকো ন স্যাু। 
এবং যদ্যেতদ্ঘট এতদ্ঘটবৃতিঃ স্তাদ্দেতদ্ঘটভিন্নঃ স্যাঁৎ অয়ং 
ঘটে! যদি এতদ্ঘটজ্ঞানজ্ঞানময়ঃ স্তাঁৎ জ্ঞানপামশ্রীজন্যঃ স্যাঁৎ 
স্বাপেক্ষাপেক্ষাপেক্ষাপাদককা নিষ্টগ্রসঙ্গঃ চক্রকঃ ৷ উদাহরণঞ্চ 


উত্পত্তির পর সকলকালেই ইহার প্রত্যক্ষ হইত, যেহেতু, এই ঘটের 
প্রত্যক্ষের কারণ এই খটমাত্র, এবং এই ঘটটী সর্বদাই আছে, কারণ 
থাকিলে কার্য না হইবে কেন? “অথবা এই ঘটটী যদি এতদৃঘটজ্ঞান 
রূ ছু তবে এই শটটা জ্ঞানসামগ্রী হইতে উৎপন্ন হইত, কারণ 
যে জ্ঞান রাঁপ হয়, সে জ্ঞানসামগ্রী হইতে অবশ্যই জন্মে, সামগ্রী শব্দে 
যে যে কারণ থাকিলে কার্ধ্য হুইয়া থাকে, সেই কারণ সমুদায়কে 
বুঝায়। এবং স্বতে স্বাপেক্ষটী অপেক্ষণীয় হইলে যে অনিষ্টের 
আপত্তি হয় তাহাকে অন্যোন্যাশ্রয় কহে। ফলতঃ যে আপত্তিতে 
স্বজন্যজন্যত্ব স্ববৃত্তিবৃত্তিত্ব স্বজ্ঞানজ্ঞানময়ত্ব ইহার মধ্যে যে কোনটা 
আপাদক হয় সেই অন্োন্তাশ্য়। যথা এই বৃক্ষটী যদি এই বৃক্ষ 
জন্য ফলজন্য হয় তবে এই বৃক্ষজন্যফলের অনধিকরণ কালের উত্তর- 
ক্ষণে উতপন্ন হইত না । অর্থাৎ এই বুক্ষটি যদি এই বৃক্ষজাত ফলভন্ত 
হইত, তবে এইবৃক্ষজাত ফলটি এইবৃক্ষ জন্মাইবার পুর্বে অবশ্যই থাকিত 
যেহেতু কারণ কাধ্যের পূর্বে অবশ্তই থাকে । কিন্তু যেরূপ এই বৃক্ষটা এই 
বৃক্ষের পূর্ববস্তাঁ হয না সেইবূপ এইবৃক্ষজন্ত ফলটীও এই বৃক্ষের 
পূর্ববত্তাঁ হয় না, সুতরাং এইবৃক্ষটি এইবৃক্ষজাত ফলজন্য নহে। 
এবৎ এই ্ঘটটী যদ্রি এই ঘটে স্থিত হয় তবে এই ঘটটী এই 
ঘট হইতে ভিন্ন হইত, এবং এই ঘটপ্ি যদি এই ঘটজ্ঞান 
স্বরূপ হয়, তবে এই খ্টটী জ্ঞানসামগ্রী হইতে জন্ত হইত। এবং 
যে পদীর্ঘটা স্বীকার করিলে সেইরূপ পদার্থের অসীম আপন্তিধারা 
কল্পনা প্রযুক্ত, অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয়, সেই অনবস্থা দোষ। এবং উক্ত 
অনবস্থা দোষ ভয়ে কোন একটী পদার্থকে সীমা বলিয়। স্বীকার করিতে 


৮৬ হ্ায়দর্শন। 


একমধিকৎ যৌজয়িত্বা করণীয়মূ | .অব্যবহিতপরম্পরাঁরোপা- 
ধীনানিষ্টপ্রসঙ্গোহনবস্থা | যথা ঘটত্বং যদি ঘটজনকতাবচ্ছেদকং 
স্ঠা ঘটান্যবতিঃ স্যা্ ঘটত্বং যদি জন্যত্ববাপ্যৎং স্তাৎ কপাঁল- 
সমবেতত্বৎ ব্যাপ্যৎ স্যা ইতি কেচিদাহঃ | তদন্যবাধিতার্থক- 
প্রসঙ্গাত, উক্তান্যপ্রসঙ্গঃ | এষোহপি দ্বিবিধঃ ব্যাপ্ডিপরিশো- 





হয়। যথা, অবিভজ্য পরমাঁণুকে যদি নিরবয়ব স্বীকার না করিয়া 
তাহাকে সাবয়ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পরমাণু অবয়বের 
অবয়ব কল্পনা! করিতে হয়। এবং উক্ত অবয়বের পুণনর্রবার অবয়ব 
কল্পনা আবশ্যক। এইরূপে অনম্ত অবয়ব কল্পনা করিলে, ফুর্মপ-ও 
স্বমেরুর সমান পরিমাণাপত্তি হইতে পারে । কারণ যে বস্তা ধর্দপেক্ষায় 
অধিকসংখ্যক অবয়ব দ্বারা গঠিত, সেই বস্ত তদপেক্ষায় মহৎ পরিমাণ- 
বিশিষ্ট । এবং যে দ্রব্য যেবস্ত অপেক্ষায় অজসসংখ্যক অবয়ব ছারা 
সঙ্গঠিত, সেই বস্ত তদপেক্ষায় ক্ষুদ্র। অতএব এই শ্থলে যেরূপ পর্কতীয় 
পরমাণুর অবয়ব অনন্ত, সেইরূপ সর্ধপীয় পরমাণুর অবয়বও অনস্ত। 
উভয়ের অবগত ন্যুনীধিক্য স্থির করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই । অতএব 
উভয়েই অনস্ত অবয়ববিশিষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং উভয়ের 
পরিমাণগত কোন বৈলক্ষণ্য ন! থাকায় উভয়েরই সমান পরিমাণের 
আপত্তি হইতে পারে। এইরূপ অনবস্থা ভয়ে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিতে 
হইবে। এবং যেরূপ বিচার স্থলে অপরাধী কি নিরপরাধী ইহা! নিশ্চয় 
করিবার জন্ত সাক্ষীর আবশ্ঠক করে। সেইরূপ সান্ষীব্যক্তি সেই ঘটনা 
স্থলে ছিল কি না? এই রূপ আপত্তিতে ষদি সাক্ষীর সাক্ষী স্বীকার 
যায়, তাহ] হইলে উক্ত সাক্ষী ব্যক্তিরও সাক্ষীর আবশ্তক হয়। এই 
রূপ অসঞ্ঘয সাক্ষীর আবশ্ঠক হইয়া উঠে। সুতরাং কোন প্রকারেই 
বিচার নিপ্পন্ন হইবার জভ্তব নাই। এস্থলেও এইরূপ অনবস্থা 
দোষ ভয়ে একটী মাত্র সাক্ষী প্রচলিত আছে। অথবা জগতঅষ্টা 
নিরাকার জগদীশ্বরকে যদি জন্য বস্ত মাত্রেই কোন শরীরী কর্তৃক 
হুষ্ট, ন্রাকারের দ্বারা হৃষ্টি হইতে পারে না, এইরূপ আপত্তি উত্বাপিত 


১ম আহ্িক। প্রথম অধ্যায় | ৮৭ 


ধকো বিষয়পরিশৌধকশ্চেতি পরিশোধক ইতি নির্ণায়ক 
ইত্যর্থঃ । আদ্যো যথা ধুমো যদি বহ্িব্যভিচারী স্তাঁৎ বহ্ি- 
জন্যে ন স্যাদিত্যাঁদি, দ্বিতীয়ো যথী পর্বতে যদি নির্বহ্ছিঃ স্যা- 
নিধুমঃ ভ্যাদিত্যাদি ॥ ৪০ ॥ 





করিয়া তাহারও শরীর কল্পনা কর, তবে জগদীশ্বরের শরীর স্ষ্টির 
জন্য স্বতন্ত্র কোন শরীরী জগদ্রীশ্বর কল্পনা করিতে হয়। এবং তাহার 
শরীর স্থাষ্ট নির্বাহার্থেও পুনর্বার শরীরী স্বতন্ত্র পরমেশ্বর কল্পন! 
করিতে হয়। এইরূপ অনন্ত কোটি কোটি সাকার জগদীশ্বর কল্পন। 
করিলেও কোন প্রকারেই স্ৃষ্টিকার্ধ্য নির্ধাহ হইতে পারে না। 
এজন্য দার্শনিকগণ নিরাকার একমাত্র জগৎঅষ্টা স্বীকার করিয়াছেন । 
অথবা এই সদাগরা পৃথিবী শুন্যে স্বীয় শক্তিবলে আছে? কি? 
অন্য কোন সুমহৎ সাকার আধারের উপর আছে? এইরূপ মনেহা- 
ক্রান্ত হইয়া যদি পৃথিবীর কোন সাকার আধার স্বীকার করা যায়, তাহা 
হইলে সেই আধার বস্তর স্থিতির জন্য পুনর্ধার আর একটী 
সাকার আধার কল্পনা করিতে হয়। এবং এ্ররূপে তাহারও আধার 
অন্তর স্বীকার করা আবশ্তক হইয়া উঠে। সুতরাং অনস্ত আধার 
কল্পন! করিয়াও পৃথিবী কাহার উপর 'সছে £ তাহা নির্ণয় হইবার অভ্তব 
নাই। এইরূপ অনবস্থা দোষে জ্যোতির্ষরদৃ্ণ পৃথিবীর কোন 
সাকার আধারাত্তর স্বীকার করেন নাই। পৃথিবী স্বীয় শক্তিবলে 
আকাশে নিয়তই বিদ্যমান আছে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন। 
আত্মাশ্রস় প্রভৃতি যে আপত্তি চতুষ্টয় উক্ত হইয়াছে তন্িন্ন আপত্তি 
সকলের নাম প্রমাণবাধিতার্থকপ্রসঙ্গ । ইহাঁও ছুই প্রকার, ব্যাপ্তি- 
নির্ণায়ক, ও বিষয়পরিশৌষক অর্থাৎ, যে তর্ক দ্বারা ব্যাপ্তির নিশ্চয় 
জন্মে সেই তর্কের নাম ব্যাপ্তিনির্ণায়ক । যথা ধূমেতে বহ্ছির ব্যাধি 
নিশ্চয় হইলেই সেই ধৃম দ্বারা বহ্ছির অনুমিতি হইয়া থাকে। কিন্ত 
যে কাল পর্য্যস্ত ধূমেতে বহ্ছির ব্যভিচার দনেহ থাকে সেকাল পর্য্যস্ত 
ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না । এজন্য তর্ক দ্বারা! ব্যভিচার সদেহ (বহর অর্থাৎ 


ী ম্যাঁয়দর্শন । 


বিশ্বশ্ট পক্ষাভ্যামর্থাধারণৎ নির্ণয় ॥ ৪১ ॥ সু 


পক্ষাঁভ্যাৎ বাদিপ্রতিবাদিবাক্যাভ্যাৎ বিশ্বহ্য সন্দিহা অর্থস্থয 
এককোটেরর্৫থাবধারণৎ অপ্রমাণ্যশঙ্কীরহিতৎ যৎ জ্ঞানংস নির্ণয়ঃ 
নির্ণয়পদার্থঃ | এতচ্চ বিচারস্থলাভিপ্রায়েণোক্তং | সামান্নির্ণ- 
যঞ্চ তদভাবাপ্রকারকত্বে সতি তশ্প্রকারকৎ একধর্মিকং 
জ্বানৎ তত্ব | মিশ্রাদয়স্ত নির্ণয়পদৎ অবধারণপরৎ্ | অব- 
ধারণাত্বকৎ জ্ঞানত্ত এককোটিব্যাপ্যনিশ্চয়ানস্তরমেব জায়তে 
ইতি ব্যাঁচক্ষতে | ইতি মহামহোপাধ্যায়প্রীহরিনীথতর্কসিদ্ধাস্ত- 
বিরচিতঠীকানহিতৎ গৌতমনুত্রস্ত গুথমাধ্যায়ীয়প্রথমাহিকম্।8১॥ 


অভাবাধিকরণে ধূমের বিদ্যমানতার সন্দেহ) দূর করা আবশ্যক । যথা ধম 
বহ্িব্যভিচারী কি না৷ এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে, ধুম যদি বহ্- 
ব্যভিচারী হয় তবে বহি হইতে জন্মাইত না) কারণ যে যাহা হইতে 
উৎপন্ন সে তাহার ব্যভিচারী হয় না এই নিয়ম আছে এই আপত্তি 
করিলে ধূমেতে বহ্ছিব্যভিচারের সন্দেহ নিবৃত্তি হইয্বা! বহর ব্যাপ্তি নির্ণয় 
জন্মে, একারণে এই তর্ক ব্যাপ্তিনির্ণায়ক । এবং যে তর্ক দ্বার! ব্যাপ্তি- 
ভিন্ন বিষয়ের ঈ্অবধারণ হয় তাহার নাম বিষয়পরিশৌধক | যথা, পর্বত 
যদ্দি বহ্ছির অভাববিশিষ্ট হয় তবে ধূমের অভাববিশিষ্ট হইতে পারে। 
এই তর্ক ছ্বারা পর্বতে বহর সন্দেহ নষ্ট হইয়া বহ্ছির রূপবিষয়ের 
অবধারণ জন্মে, এজন্য এই তর্কের নাম বিষয়পরিশোধক ॥ ৪০ ॥ 
নির্ণয় নিরূপণ । 

বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয়ের বাক্য জন্য সংশয় উপস্থিত হইয়া 
পরে স্তায়প্রয়োগ, তাহাঁতে দোষোছাবন, ও এ দোষের উদ্ধার করিলে 
যে এক পক্ষের অবধারণ হয় তাহার নাম নির্ণয়। এইটী বিচারস্থলীয় 
নির্ণয় অভিপ্রায়ে কহিয়াছেন কিন্ত বাদী ও গতির জন্য সংশয় 
ব্যতিরেকেও নির্ণয় হইবে। যথা, সরি ডট দো হভীঘ ৪3 


প্রথমাধ্যায়ের্রিধয়'াহ্িক্‌ সুমাঞ্ি২২ 


